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তন্্-পরিষল। 





উপানন!-প্রসঙ্গ । 


এ।ঙ্ধধন্ম্রে উপাসনা! কি? আমাদিগের আত্মা হইতে ভিগ্ল, 
আমাদিগেক্ঠু আত্ম-শক্তির অতীত এক মহান্‌ পুরুষ, বিনি সর্ব! 
অসহায় আমরা, আমাদিগের সাহাষ্য করিতে প্রস্তত, বিপয় 
আমরা, আমাঁদিগের উদ্ধার সাধনে নিযুক্ত, ইন্ত্রিয় ও প্রবৃন্ধি- 
কুলেন্কু কলহ বিবাদে অর্্রিতহৃদয় আমরা, আমাদিগের 
সমক্ষে শান্তিনুধা লইয়! দণ্ডায়মান, প্রেষের ভিখারী মামরা, 
আ'মা্দিগের ভূষিত ও শুষ্ক বাসনায় প্রেমবারি দিঞ্চনে সতন্ঠ 
সমুত্ভ্রক। প্ধনি প্রতিনিয়ত আমাদ্দিগের আম্মাতে থাকিয়া 
আমদিগের মধ্যে শক্তি ও সন্ভাব প্রেরণ করিতেছেন) ধাহাব 
স্পর্শে মুহুর্তে এমন, জীবন লাভ করিতেছি, যাহা মন্ত কোনও 
উপার্রে সহত্র চেষ্টা করিয়াও কখন লাভ করিতে পারি না; 
ধাহার স্গিপ্ধ দৃষ্টিতে প্রাণে এমন বল ঢালিয়া দিতেছে, যে বল 
মান্ধষের সৌহার্দ ও সহানুভৃতিতে কখনই লান্ত করিঙে, 
পারিতাম ন!$ সেই সতা--মঙচগ- জ্ঞান--প্রেমময়--অনস্ত 
মহাপুরুষের আবির্ভাব ও সারিধা তস্করে উৎ্তক্ষুরপ্লেনউপলব্কি 
করাই প্রকৃত উপাসনা | 

উপালনার দ্বিতীয় কার্ধ্য মাশ্রর ভিক্ষা, পরমাম্ার নিকট 


২ তত্ব-পরিমল। 


স্প 


আত্ম-জ্ঞাপন। উপাসনাকালে আত্ম! বিশ্বাম করে যে, পরমা 
তাহার কথ শুনিতেছেন এবং প্রত্যাশা করে যে, তিনি তাহার 
উন্ধর প্রদান করিবেন। আমরা তখন পরমীস্মাকে আত্মার 
পরে তাহার শক্তি প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করিয়া থাকি । 

এই স্থানেই প্রার্থনার উৎপত্তি। পরশাগ্মার স্বুর্তি হইলে 
আত্মাতে নব নব আশ! ও আকাঙ্কার উদ্রেক হয়) এই সকল 
আশা ও আকাজ্ষ। পুর্ণ করিবার জন্ত আম্মা তখন পরমায্মাব 
নিকটে আপনার অভাব জ্ঞাপন করে, তাহার বঙ্গে অবিচ্ছিন্ন 
যোগ স্থাপনের জন্ত লালায়িত হয়। রী 

উপাপন! কিরূপে করিতে হয়? কি উপায়ে তাহার 
বাক্ষিত্ব অন্থৃভব করিয়া তাহার নিকট যাইয়! উপালন। করিতে 
হয়? কি প্রণালীতে এই মধুব মিলন সংঘটিত হইতে গানে? 

, প্রাকৃত উপাসনার প্রথম ও প্রধান কার্য তাহার সাধ্য 
উপলদ্ধি করা। যতক্ষণে না তাহাকে নিকটে পাইয়বছি, আত্মার 
অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম ন! হুইয়।ছি, যতক্ষণ 
স্তাহার সত্তা প্রাণে উজ্জ্বল ন। হয়, ততক্ষণ অস্তরিক্দ্ির় ও বছি- 
কিন্ত সংঘত করিয়া! স্বীয় অসারত। উপলব্ধির চে! কর! 
উচিভ। ক্রমে এইরূপ অহংবুদ্ধিকে ক্ষীণ করিতে পারিলে, 
একুইু একটু করিয়া! ভগবৎস্কুত্তি আরম্ত হইতে থাকে । 
« স্ীস্বরের অবস্থিতি ও সান্লিধ্য-বোধ ব্যতিরেকে প্রার্থনা কর! 

আতিশয় ধৃষ্টতা, মহাপাপ। 

চিন্তকৃত্তি ফুস্ল্ক বথাপাধ্য নিরুদ্ধ ও নিশ্চেষ্ট করিয়া অগথা- 
শক্তির কার্ধ্যের উপযোগী করিয়া বর্ষ্চশার জন্ত উন্দুখ হইয়া! 
খার্ক্ষিঠে ছইবে। আমার কিছুই থাকিবে নাঃ আমি সপ্পূর্ণ 





উপাসিসা-এবজ । ৬০ 


নিশ্চেষ্ট হইয়া ত্্ধস্ক্তির প্রত্ীক্ষ। করিরা খাকিব। তিনিফে 
গাবে চালান, দেই ভাবেই চলিতে প্রস্তত থাকিব? যে পে 
লইয়া যান, সেই দিকেই অয্লান বদনে, অকুতোভয়ে চজিকা! 
যাইব । এই বস্তার ভাব, এই দীনতার ভাব, এই অহংজ্ঞান- 
শুন্যতা ব্যতিরেকে প্রক্কৃত উপাদনা কখনই হয় নাঁ। 

সঙ্জানে তাহার সাল্লিধো বান করা, তাহার সঙ্গে আকবার 
যোগ স্থাপন কর, সজ্জানে ও স্বেচ্ছার তাহার করুণান্রেতে 
ক্সাপনাকে চালির! দেওরা) ইহাই উপাদনা। এই উপাঁপলাহি 
ধর্মের মূল, মুক্তির সোপান, বরক্জলাতের উপায় । 

এই ব্রদ্ধোগঠসন। চারি অঙ্গবিশিই ) উদ্বোধন, আরাখন!, 
ধ্যান এবং প্রার্থন। এই চারিটী বিভাগ করিত বিভাগ নছে, 
ইঞ্ছার সহিত মানবাত্মাব্ন স্বাতবিক যোগ রহিয়াছে । মান- 
বাঁয্ার ববস্থ। বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিয়াই' উপাসনার এই 
শ্রেণী বিদ্তাগ হইয়াছে । উপাসনার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত 
হ্ানবাস্মঠর সম্খুথে উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান এবং গ্রর্থিন। 
এই চারিটী অবস্থা ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হুয়। 

মানবাস্ম! সর্বদাই চঞ্চল থাকে । মন প্রতি মুহূর্তে বিষয় 
হইতে রিষয়ান্তরে গমন করিতেছে । সংসারের আপাত মধুর 
বিষয় সমূহকে নিত্য ও স্থায়ী জ্ঞান করিক়। সুখের লোতে তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে, দে অনিত্য সুখ লইয়াই ব্যস্ত। এই» 
রূপ চঞ্চল, অস্থির এবং সুপ্রিয় মনকে এই দিক হইতে ফিরা" 
ইয়া নিতা, চৈতন্ভ ও শাস্বত সুখের দিকে লইয়! বাইবার জন্ত» 











* সংগৃহীত । 


৪ তথ্ব-পরিমল। 


হে চেষ্টা, তাহাকেই উদ্বোধন বলা হযর়। সংদারের অনিত্যতা, 
অসারতা, মৃত্যুচিস্তা, অপর দিকে সচ্চিদাননময় স্ি-স্থিততি- 
গ্রলবকর্ত|! বিধাতা পুরুষের চিন্ত করিতে করিতে আত্ম! 
উদ্ধদ্ধ হুইয়। উঠে। হৃদর মন নিরত বানাতে ডুবির়া রছি- 
কাছে, সংসারের অতীত চৈতন্তবস্কে দে ধরিতে পারে না, 
বিধাতা থে তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া নিয়ত রৃক্ষা করি- 
তেছেন, তাহা সে বুঝে নাঁ_এই অবস্থাতেই মনকে বার বাৰ 
বলিতে হয় ১-- 
“মন ! চল নিজ নিকেতনে, 
নংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে 
ভ্রম কেন অকারণে ।” 
সং ০ ্ 
“গাও হে তাহার নাস, 
চিত্ত ধার বিশ্বধাম, দয়ার ধার নাহি বিরাষ, 
ঝরে অবিরত ধারে ।”” 
০ চর ক 
“অক্ষয় আনন্দ ধামে চলরে পথিক মন ॥ 
পাইবে শাস্বত স্থুথ জুড়াবে দগ্ষভ্রীবন।”” 


ক র্জ ব্ 


অবিশ্রান্ত ডাক তারে সরল ব্যাকুল অন্তরে 
হৃদয়ের ধন সেই প্রিরতম প্রাণেশ্বরে* 


জী ক চি 
"কর তার নাম গান, যতদিন দেহে রহে প্রাণ।* 
ক ক্ষত ক প্ 


যন উদ্ধুদ্ধ হইলে সে সহচভ্রই জানিতে চাহে, খিনি ইহ" 


ভপাষনা-প্রসঙ্গ । / 


সংসারে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, ধিনি নিয়ত অয় অপ দিয়া 
রক্ষা, করিতেছেন, ধিনি এই আয্মার মধ্যে জান, প্রেম, গুখা 
প্রেরণ করিতেছেন, ধিনি এই অনন্ত স্্টির রচন্নিতা, তিছ্দি 
কি পদার্থ? মন উৎ্্ধ না হইলে এইরপে ত্রন্ষজিজ্ঞানাকক 
উদয় হয় না। ষখনই আস্মার অন্তরতম প্রদেশ হইতে তাহাকে 
জানিবার জন্ত ব্যাকুল আকাজ্ষার উদ্রেক হয়, তখনই আর! 
ধনা আরম্ভ হইয়া! থাকে । তখনই তক্ত দেখিতে পান, বাহাকে 
দেখিবার জন্ত তাহার মন প্রাণ লালায়িত হইয়াছে, ভিলি 
“সত্যৎ জ্ঞানমনন্তৎ ব্রহ্ম আনন্দ রূপমম্বতং যদ্বিভাতি 


শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপে তাহার 
হৃদয়-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। তখন পরবন্ষের এক একট্র 


স্বরূপকে এক একটা অমৃত সাগর বলিয়া তাহার প্রতীতি হুয়। 
এক একটী স্বরূপের ভিতরে ডুবিয়। সাধকের মন এক অভুভ- 
পুর্ব ভাব প্রাপ্ত হুইয়। থাকে । পরমেশ্বরের এক একটী স্বরূপ 
পরম উত্তর উৎস স্বরূপ। এক একটা স্বরূপ আলোচন1 করি- 
লেই দর্শনশান্ত্র, তব্বশাস্ত্, মোক্ষশান্্র আলোচিত হুয়। অত- 
এব পরক্রদ্দের পবির নাম স্মরণ করিয়া! এই মধুমন্স কার্ধেচ 


প্রবৃত্ত হই।, 
সত্যন্বরূপ। 


তিন প্রকারে ব্রহ্গসত্বা মানবের গোচরীতৃত হইয়। থাকে !. 
ইতিহাস, জড়জগত এবং মানবাক্মার অভ্যন্তরে--“ছিরর্য়ে 
পরে কোষে বিরজং বক্ষ নিফলং।” আম্মার অভ্যন্তরে তিনি 
সত্যং, ইতিহাসে তিনি শিবং এবং জড়ক্রগতেষ্তিসি নুন্দরং | 
এই সত্যং, শিং এবং গুন্বরং ভিন রূপে দর্শন করাই ব্রঙ্গ- 





তত্ব-পরিমল। 


সাধনার উদ্দোস্ত | কিন্তু ব্রন্ষকে স্বীয় আত্মার ভিতরে প্প্রাণক্ত 
শ্ণণং* রূপে উপলব্ধি করিতে ন1 পারিলে, জনসমাজের মধ 
জীঙগাময়কূপে এবং সৃষ্টিবাজ্যে সুন্দররূপে দর্শন কর! অসম্ভব 
এই জন্যই সর্বাগ্রে আম্মার মূলে প্রবেশ করিয়া সত্যন্বূপ 
সাধন কর! কর্তব্য। সত্যন্বক্ূপ সাধন না হইলে আর কোনও 
ত্বক্ধপই সাধন হয় না। 

সত্য কোথায়? দ্রেখিতেছি, সকলই চঞ্চল । যেখানে সমুদ্র 
ছিল, সেখানে পর্বত হইয়াছে, পর্বভ সমুদ্রে পরিণত হইতেছে । 
মানুষ বাল্য, যৌবন এবং বার্ধক্য গ্রভৃত্তি অবস্থায় উপনাভ 
ছইয়। শেষে মৃত্যুমুখে পাতিত হইতেছে । বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, 
গ্রত্যেক মানবদেহের পবমাথু কেক বসবে সম্পূর্ণ পবিবন্দিত 
হইয়া ধার। প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত এবং বপান্তবিত 
হইতেছে । অতএব এই পরিবন্তনশীল-_মবরণশীল--দমুব্রেব 
মধ্যে ঈাড়াইবার ভূমি কোথায়? আশ্রয় করিবার অবলগ্রনয্টি 
কোথায়? এমন ভূমি কোথাম়্ আছে, যাহ প্রকৃতির সহি 
ব্বপান্তরিত এবং পরিবর্তিত হয় না? জীবাত্ম(ই দেই অপরি 
বর্তনীষ হাঁমী বস্ত। 

*আমিশ উপারবিবিশিষ্ট অশবীবী চৈতন্তনূপী বন্মই মানব্ষ্ 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এখন দেখা যাউক, আমি কি 
এই পরিবর্তনশীল আগতের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইতেছি, 
জপাস্তরিত হইতেস্ছি_-কি স্থিবভাঁবে দণ্ডায়মান আছি ? 

"আষি আছি” এই জ্রানই আমার আনম্তত্ের বাক্ষা প্রদাৰ 
করিতেছে 1 অমি শৈশবে যে পআমি* ছিলাম, এখনও সেই 
প্হ্যামি* আছি । আমার মধ, দিনা শোক, ছঃখ, বিযাদ.'এবং 
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আননাকর বছ ঘটনাস্ত্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, হইতেছে ; 
কিন্ত আমার মৌলিক পরিবর্তন_-মিত্বের পরিবর্তন কিছু 
হয় নাই। 

এই আত্মা দ্বিবিধ জ্ঞানপমন্বিত। প্রথম মৌলিকজ্তান। 
দ্বিতীয় আগন্তক জ্ঞান। আমি নীল রঙ্গ দেখিলাম, পরে শুনব 
দেখিলাম; এই যে একটার পর আর একটী দর্শন, ইহাকেই 
আগন্তক জ্তান বলে। ফেবল মাগ্মাতে স্মতিজূপ চিহ্ন রাখিয়া 
এসকলজ্ঞান চলিয়া যাইতেছে । মার একরূপজ্ঞান মাছে, 
তাহা মৌলিক দ্কান। অর্থাৎ আমি দেখিতেছি, গশুলিতেছি, 
কৰিতেছি-এই যে দ্রষ্টা, শ্রোতা এবং কর্তাবপী আমি এবং 
আমার জ্ঞান, ইহাকেই সাক্ষী জ্ঞান বলে। এই জ্ঞানই অপরি- 
বর্তনায়। এই জ্ঞানই ভূত কালের সছিত বর্তমানের সংযোগ. 
স্কাদন করে, এই জ্ঞানই স্থৃতিকে রক্ষা করে, 'ণই জ্ঞানই সমুদক্ 
শৃঙ্খলার মূল কারণ। এই স্থানেই মানবাত্মার অপরিবর্তনায়- 
সছ়: দেখিতে পাওয়! যায় । এইরূপ অপরিবর্তনীয় বলিয়াই 
মানবাত্মা অদর | ধিনি বাহিরের ঘটনাঙ্গার! পরিবর্তিত হন না, 
অপচ ঘটনারাঞজির শৃঙ্খল বিনি রচনা করেন, তিনি অপৰি- 
বর্তনায়। 
, এই যে প্আমি দেখিতেছি, গুনিতেছি,” এই ফেপ্সাক্গীজ্জা ন- 
বূশী আমি*-এই আমি, যদি পরিবর্তনশীল হইত, তবের 
কগ্যকার চিন্তা ও কার্য্যের সহিত অদ্যকার চিন্তা ও কাধ্যের 
সংযোগ থাকিত না। "আমি' চিন্তার, কার্যে এবং ধারণা 
প্রত্যেক বিষয়েই পদ্দিবর্তিত হইত | তাহা হইলে মানব জীব-- 
নই সংরচিত হইত না। কিন্তু বিশ্ববিধাতা মানবান্াকে অঙ্গরা 


ও সতব-পরিমল।. 


হর করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন, এই জন্যই পরিবর্তনশীল জগতের 
ন্যায় তাহার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। 

একজন পশ্চিমদেশীয় সাধু বলিয়াছেন, “আমরা! সচরাচনক 
ষাহাকে মানুষ ববি, যে মানুষ আহার করে, পান করে, কৃষি- 
কার্য করে, কেরাণীগিরি করে, সে মানুষ দেখিলে প্রকৃত মানু- 
হের পরিচয় পাওয়! যার না, বরং পরিচয়ের ব্যাধাত হয়। সে 
মান্্ষকে আমর! শ্রন্কা করি না; কিন্ত সেই মহান্‌ আত্ম! 
অর্থাৎ মানুম যাহার যন্ত্রন্বরূপ, ষদি মানুষ তাহাকে নিজ কার্ষ্যে 
প্রকাশ হইতে দেয়, তবে তাঁহাদের নিকট আমাদের মস্তক 
ভাবনত হয়। এই মহান্‌ আত্মা ধন মানবের বুন্ধিদ্বারা প্রবা- 
হিত হয়, তখন সেই বুদ্ধি প্রতিতাঁর আকার ধারণ করে; যখন 
ইচ্ছাতে অধিষ্ঠান করে, তখন সাথুতাব্পে প্রকাশ পায়; যখন 
হৃদয়কে আশ্রয় করে, তথন প্রেমরূপে প্রকাশিত হয়।” 

রাম অজ্ঞানী ছিল, ক্রমে তাহার জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে) 
জগ্রেমিক ছিল, প্রেমিক হইয়াছে; পাপে মগ্ন ছিল, পুধ্ঠের 
দিকে মুখ ফিরিয়াছে। এই সকল ঘটনাতে আত্মার মৌলিক 
পরিবর্তন ঘটে না। মানবাত্মা স্বীয় সুদৃঢ় অস্তিত্বে অচল অটল 
থাকিয়! নিয়ত উন্নত রাজ্যে গমন করিতেছে । 

সাধক এই অনিত্য, বিনাশশীল জগতে এই স্থানেই প্রথঙগে 
স্থের ভূমি দেখিতে পান, এবং এই আত্মাকে জানিতে 
পিক্কাই পরম সত্য পরব্রন্ষের অপূর্ব মূর্তি দর্শন করেন। 
যেমন ঘটনাকে জ্রানিতে গেলেই অপরিহার্ধযরূপে কালের 
জঞানোদক হয়, এবং অড়বস্ত জানিতে. ,গেলেই অপরিহার্ধ্য- 
কূগে আকাশের জ্ঞান হয়, ঘেইরপে স্বীন্ আত্মাকে জানিতে, 
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গেলেই আত্মার আধারক্পী, আশ্রয়দাতারূপী পরমা তার জান 


লাত হয়। 
আত্মজ্ঞানের মূলে প্রবেশ করিলে দেখা যায় বে, স্বৃত্ি 


ও বুদ্ধিঘটিত জ্ঞান লাভ করা মানবের ইচ্ষায়ত্ত নছে। 
পূর্ণতোক্প নাগর যেমন ন্দীও খালবিলে জল প্রেরণ করে, 
'থচ সাগরের হাস বৃদ্ধি নাই, তেমন এক অক্ষত্ধ, অবিনাশী, 
সত্যামূত তাগড হইতে মানবাম্মরর মূলে রপ সঞ্চারিত হইতেছে, 
ভাহাতেই অংজ্ব। জীবিত ও কর্্মক্ষম। মানব যখন নিদ্রিত 
হয়, তখন কে তাহাকে জাগ্রত করে? কেহকি ইচ্ছা করিয়া 
চৈতনা লাভ করিতে পারেন? অচৈতন্য অবস্থায় চৈভন্য 
আনয়ন করিতে মানবশক্তি অদমর্থ। পরস্ত মৌলিকজ্ঞান 
মানব আনয়ন করিতে পারেই না। মৌলিক জ্ঞান ভিন্তি- 
স্বরূপ আছে বলিয়া অপরাপর জ্ঞান লাত্ত হয়। মানুষ ভাবিতে 
পারে, "আলোচনা করিতে পারে, ধারণা করিতে পারে, এ 
সকল জ্ঞানের কার্ধ্য বই কি? কিন্তু যেজ্ঞান হইতে এ সকল 
জ্ঞান্ন কণিকার উদ্ভব হয়, সেই মৌণিক জ্ঞান মানুষ আনয়ন 
করিতে পারে না। এই মৌপিক জ্ঞানের সহিত পরমজ্ঞান- 


বানর নিত্যযুক্ত রহিমাছেন। 
মানৰ যেমন স্মতিশক্তিঘটত জ্ঞান স্বয়ং আনঞন করিতে 


পারে না, তেমনি প্রেম পবিত্রতাও উৎপন্ন করিবার মানুষের 
অধিকার নাই । সেই পুর্ণাধার পরমেশ্বর হইতে সকল মহতভাৰ 
মানবাত্সায় নিয়ত এপ্ররিত হইত্েছে। তিনি আম্মার আধার, 
আত্মা আধের ; তিনি এজাশ্রদ্, ্গানব আশ্রিত? হিনি দাতা, 
মানব গ্রহীতা? ভিনি পিতা, মান পুত্র । পরমেশ্বরের সহিত 
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মানবাত্মার এই বে মধুর সন্বদ্ধ, এই সন্বন্ধ জামার মুলেই 
কেবল অনুভব্য। পরবঙ্ের নহিত মানবাশ্নার অনন্ত কাছের 
ধোগ । এই অস্থি মাংসময় শরটরের সহিত মানবাম্নার ইহ- 
কালের সন্ধদ্ধ মাত্র! যখন দেহ মৃত্যুশব/ার শয়ান হইবে, * 
তখন রূপ রন গন্ধ শবাম্পর্শ কোথায় ধাকিবে? তখন আত্ম! 
সেই অনিনাশী পরব্রদ্ষের জ্ঞান প্রেম পুণো সঙ্গীবিত থাকিস 
অনস্তকাল তাহার সহ্বাস-্্রথ অন্ুত্তব রুরিবে। সুতরাং 
হঝাত্মার অভান্তরে যে বন্ধনতার উপলব্ি, তাহাই অনন্ত কাঁল- 
সানী হ্ধযোগ । 
স্বাহার অন্তরে সত্তাসাধন হইয়াছে, তিনি প্রজ্ঞা চক্ষুত্বারা 
বেখাৈপৃষটি করেন, সেখানেই পূর্ণসবর্ূপ ভগবানকে দেখিতে 
পান। তিনি যাহা স্পর্শ করেন, ভাহাতেই প্রাণেশরের স্পর্শ 
সুখ অগ্ঠুভব করেন, ধাহা আলোচনা করেন, তাহাতেই ব্ন্ধ- 
তন্ব প্রকীশিত দেখিতে পান। তাহার অন্তর বাহির এক 
হই! যাক্জ। তখন ব্রহ্মময় ভূমগ্ুলে তিনি বাদ কতরন্‌। 
তখন শয়নে, ভ্রমণে, চিন্তায়, কার্ষ্যে, অধায়নে সকল সময়েই 
কাহার ত্রঙ্গযোগ হয় । এই. অবস্থ। লাতই সত্যন্থরপ সাধনের 
উদ্দেশা। 
উদ্ষেধিনের পরে সাধনা অন্তর রাজো প্রবেশ করি- 
লেন। তিনি চক্ষু মুদিলেন, বাহ্য দশা তাহার নিকট হইতে 
আন্বধিতভ হুইল | তখন রহিল অন্ধকাররাশি | তখন সাধকের 
নিকট আর কিছুই রহিল না, কেবল অন্ধকার-_অন্ধকার। তিনি 
সকল চিন্তা, গকল দৃশ্ত হইতে মনকে ফিরাইয়া অন্ধকারে ভুলি 
লেন। আত্মা বিষন্ধীরূঞ্জে বিদ্যমান, অন্ধকার তাহার বিষন্ধ 
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হইল। তত্পর অন্ধকার তিরোহিত হইল, “সত্যং” প্রকাশিত 
হইলেন। আত্মা শহ্থসত্তারপ আকাশে বিচরণ করিতেছে? 
চারিদিকে ব্রঙ্ম,'সত্যং তির আর কিছুই নাই । উর্ধে, অধোতে, 
চতুপ্দিকে বন্ধ, আকাশে ব্রন্ধ, প্রাণ ব্রহ্মামর। “তুমি আর জমি, 
যাঝৈ কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে 1” 

' সাধক ধখন এইরূপে সত্য পুরুষের সহিত প্রাণের ' যোগ 
অনুভব করেন, তখন আর তাহার সংশয় অন্ধকার থাকে না। 
তখন'তিনি প্রদ্মের সহিত আম্মার একত্ব অনুভব করেন এখং 
্র্থীভূত হইয়া যান। এই অবস্থ। যে কি, তাহা মাঘ্বাই জানিতে 
সক্ষম; কিন্তু ভাষ। ব্যক্ত করিতে পারেন । 

জ্ঞানস্বরূপ। 

“ঈশ্বর নিরাকার চৈতত্স্বরূপ” এট বেদবাক্য, মহাত্মা! 
ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বোবোদর়” নামক পুস্তকে প্রকাশ 
ক্‌ব্নন। এই পৌত্তলিকতাপূর্ণ দেশে এই মহামন্ত্র না আনি 
কত বালক*বালিকার প্রাণে সত্যের আলোক উদ্তাদিত করি- 
যাচ্ছে | কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষন্ন এই যে, তরদীয় উদ্ধর1- 
খিকারিগণ এই মহ্বাবাক্যটা উক্ত পুস্তক হইতে উঠাইক! 
গিরছিন। 

 *ঈশ্বর নিরাকার” কিরূপে বুঝিব? আমরা নিয়ত নাকাঙ্ষ 
রম্তর সহিত পরিচিত। রূপ, রস্হ গন্ধ, স্পর্শ, শঙাই কামানের 
অবলম্বন, নিরাকার বস্তর সহিত ক্বেঞ্চায় সাক্ষাৎ পাই? প্রকৃত 
কথা কিন্তু অন্তরূপ। আমরা নিরাকারই প্রত্যক্ষূপে জানিতে 
পারি, সাকারকে শ্রচ্তাক্ষরপে জানিতে পাজি না । বিষয়টা, 
এফটু চিন্তার সহিত আলোচনা করা'বাউক। 
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শা -- টাটা শী শাটার শি িশীাাি 


রূপ, রস, গন্ধ, শব, স্পর্শ, এই সমুদায়,সাকার বলিয়া খতি- 
হিত। ঈদৃশ দাকারের অস্তিত্ব আমরা ইন্ত্িয়ন্বারা উপলব্ধি 
করিয়। থাকি। চক্ষুগ্থার! দর্শন করি, জিহ্বার! রসাস্বামন করি, 
নাসিকাদ্বার! গন্ধ গ্রহণ করি, হস্তদ্বার! স্পর্শ করি এবং কর্ণ দ্বার! 
শ্রবণ করি। অতএব আমরা জড়কে রূপ, রস, গন্গ, স্পর্শ ও 
শবের সমষ্টি বলিয়াই জানি। অর্থাৎ চক্ষুর ছার! যেজ্ঞান 
হুয়, তাহাই রূপ; রসনার সাহায্ো যে জ্ঞান হয়, তাহাই 
রস) নাসিকার সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই. গন্ধ) তগি- 
ন্্িয়্ের সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই স্পর্শ; আর কর্ণের 
সাহাযো যেজ্ঞান হয়, ভাহাই শব্দ। বিশেষরূপে চিন্তা করিলে এই 
সত্য প্রমাণিত হর যে, দূপ, রস, গন্ধ, শন্দ, স্পর্শ বোধ বলিতে 
খ্মমর1 যাহ! বুঝি,তাহ। আমাদের জ্ঞ(নের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। সুতরাং জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বতন্থ অস্তিত্ব জড- 
বস্তর নাই । জড়জ্ঞান বিষয়রূপে প্রকাশিত, সুতরাং জ্ঞান!- 
ধীন, জ্ঞানের আশ্রিত এবং জ্ঞানকর্তৃক. পরিধৃতি। “নিরাকার 
চৈতন্যস্বরূপ আম্মা জড়কে জানিতেছে, ইহাতেই জড়ের অস্তিন্থ 
প্রকাশিত । সুতরাং জ্ঞানই প্রকৃত সন্ভতা। আমরা সাকারকে 
জ্ানদ্বারাই উপলব্ধি করিয়া]! থাকি, তবে লার সাকার 
মৌলিকত্ব রিল কোথায়? নিরাঁকারের সত্তাই গ্রতিষ্টি5। 
আমি কি? এই যেআমিচিস্তা করিতেছি, লিখিতেছি, 
এই আমি কি পদার্থ? আমার হস্ত আমি নহি, পদ আমি নহি, 
ঘন্তিধ আমি নহি। এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙগ আমার। এই 
দেহ আমার । এই দেহের মধ্যে আমি ক্ষোথায় বাস করি ? 
_ শ্রই দোহব মধ্যে এমন কোনও) স্থান নাই, যেখানে আমি বাস 
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কর্ধি আমাররূপকি? আমি ত্রিকোণ কমা চতুক্ষোণ নহি, 


চ্যাপটা নহি, গোল নহি, আমার কোনও আকার নাই। এই 
আমিইজ্ঞানময় আত্মবস্ত্। আমি নিরাকার চেতনাবিশিষ্ট আত্মা? 
আমি আমাকে হস্তদ্বার ম্পর্শ করিতে পারি না, চক্ষুত্ারা দর্শন 
করিতে পারি না, তথচ জ:গম আছি । আমি ইন্জিয়গ্রাহ্য নহি। 

পআমি আছি”? এই জ্ঞান সকল জ্ঞানের মুলজ্ঞান এবং 
প্রত্াক্ষজ্ঞান। ইহার মত গপতাক্ষ সতা আর শক আছেঃ 
কোন সাধু পুরুষ বলিয়াছেন, “পরদেশ্বব স্থীন্ন সারৃশ্রে মানব" 
দ্ধাকে নিশ্মাণ করিয়াছেন,” ইহা! অতি সত্য কথা। মহান্‌ 
পরমেশ্বর, জ্ঞান প্রেম পুণ্যের আধার । তিনি এই সান্ত অসম্পূর্ণ 
গ্সাআ্ীকে স্বীয় স্ব্ূপেব অনুবপ কিছুকিভু জ্ঞান প্রেম পুণ্য 
“দয়া সি করিয়াছেন । মানবাম্মা নিরাকার চৈতগ্তপদার্থ, 
এই খমরাকার চৈতন্য পদার্থকে যিনি স্থষ্টি করিয়াছেন, 
নি কি সাকার হইতে পাবেন? সাকার বন্ধ কেবল 
বিষরূপেই« প্রকাশিত, তাহার কোন নিরপেক্ষ অস্তিত্ব বা 
কর্তৃত্ব নাই। 

সংক্ষেপে যাহা আলোচনা করা গেল, তাভাতে ইহাই গ্রাত্তি- 
পন্ন হইয়াছে যে,পনাকারকে দেখা যায়, প্রত্যক্ষ করা যায়; কিন্তু 
নিরাকারকে দেখা বায় না, ধর! যায় ন', প্রতান্ষ কথা যাঁয় ন1,” 
ইত্যাদি কথা যে প্রচলিত মাছে, তাহা অযৌক্তিক । জ্ঞানের 
বিষয়রূপেই সাকার প্রকাশিত এবং নিরাকাব চৈতন্য পদার্থই 
প্রত্যক্ষের বিষয় । সুতরাং নাকারকে জানিতে গিয়, আমরঃ 
নিরাকারকেই নিফ্ত গ্রুতাক্ষ করিতেছি । 

লাকারের উৎপত্তি, স্থিত্তি এব বিনাশ আছে । ঈশ্বর হি 
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সাকার হইতেন, তবে তিনিও বিনষ্ট হইতেন। সাকা বস্ত কোন 
নির্দিষ্ট স্থানেই থাকে, ঈশ্বর যদি সাকার হইতেন, তবে তিনি 
সর্বব্যাপী হইতে পারিতেন নাঁ। সাকারবস্ত্র সীমাবদ্ধ, যতই বুহৎ 
বস্কর কল্পন1 কর না কেন, সাকার বলিলেই সীমাঁবিশিষ্ট বুঝা- 
ইবে, ঈশ্বর যদি সাকার হইতেন, তবে তিনি অনন্ত ও অসীম 
হইতে পারিতেন না। সাকার বস্বর ইচ্ছা মত গমনাঁগমন 
করিবার শল্তি নাই, ঈশ্বর যদি সাকার হইতেন, তবে তিনি 
সর্বদর্শী হইতে পারিতেন না। সাকার বস্ব অনাদ্ধারা চালিত, 
কিন্বা অনা দ্বারা অনুড়ত, তাহার নিজের কোনও শক্তি নাই ; 
ঈশর যদি সাকার হইতেন, তবে তিনি চৈন্যস্বরূপ, জ্ঞানময় 
হইতে পারিতেন না। 


আমরা যেমন এখন দেভে বাদ কবিতেছি, তেমনি তিনি 
কোন দেহে বাস করেন, একূপ নহে, কেন না তাহ! হইশে 
শ্চিনি দেশ কাঁলে আবদ্ধ হইতেন। পরমেশ্বর দেশ কালের 
গতীত। সাকাব অনিত্য ও অস্থাধী; অনিত্য ও নস্থায়ী যাহা, 
তাহা ঈশ্বর নহে। শিশুগণ যেমন তাহাদের খেলিবার পুতুনকে 
স্টীবস্ত ভাবিয়া থাকে, তেমনি অজ্ঞ লোকের! ঈগরকে দেহধারী 
ক্তীব বলিয়। মনে করে। ই ৫১৪ 

মানবীম্মা নিরাকার চৈতন্যবস্থ । সতাস্বরূপ সাধন করি- 
লেই সাধক দেখিতে পান, জীবাত্মার সহিত পরমান্সার সাক্ষাৎ 
ঘোগ। নিরাকারের সহিত নিরাকারের যোগ, চৈতন্যের 
সহিত চৈতন্যের যোগ, আত্মবস্তব সহিত পরমায্ম বস্তর যোগ । 
এই যোগেই ত্রন্ধম্থব্ূপ সাধক প্রণ-্যক্ষ করিয়া! থাকেন। 
'পবক দেখিতে পান যে” স্ভাহার মধ্যে যে জ্ঞান, প্রেম, 


টক 
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আনন, শান্তি এবং পবিত্রতার বীজ রহিয়াছে, তাহা সেই পর- 
ব্ন্মেরই গ্রতিকৃতি-ম্বরূপ। এই আত্মজ্ঞানের মৃলেই ব্রঙ্গজ্ঞান 





বিরাজিত। ্ 


আমর1 জগতেও তাহার জ্ঞানের পরিচয় পাই । মানবের 
জীবনে, ইতিহাসে, জড়জগতে তীহার অপূর্ব জ্ঞানের লীলা! 
দর্শন করি। এ বাবুইর বাপাটী দেখ, কেমন সুন্দর, উহাতে 
কেমন শিলপনৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে ! কোন ব্যক্তি বিশেষ- 
বপে শিক্ষা না করিলে এইবপ শুন্দর বাপা প্রস্তত করিতে 
পারেন না। বাবুই কখনও এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধাব্ধন করে 
নাই, শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করে নাই, কেহ উহাকে দেখাইয়াও দেয় 
নাই, তৰে সে কিনূপে এমন সুন্দর বাসা গ্রস্ত করিতেছে? 
প্রত্যুক্ষর্ূপে এক জ্ঞানময়ী শক্তি এ বাবুইর ভিতরে রহিয়াছে, 
সেই শক্তিই এ হুন্দর বাসাটি প্রস্তত করিয়াছে । 
একবার মধুচক্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। মধুচক্র কেমন 
স্ন্দর, কেঞ্গন সুকৌশলে নিশ্মিত। যড়ভুজ এক একটা গর্ত, 
ষেৰ কোনও দক্ষ শিলী অত্ান্ত বিচক্ষণভার সহিত প্রস্তত 
করিয়াছেন। এই যে অদ্ভুতশিল্পনৈপুণ্য-পরিচায়ক মধুচকু, 
আঙ্টোধ মধুর্করগণ কিরূপে ইহা নির্মাণ করিল? মধুকরদিগের 
মধ্যে এক জ্ঞানমরী শক্তি থাকিয়! তাহাদিগের "দার! মধুড ক্র 
নিশ্মীণ করাইতেছে। 
সমুত্রে এক প্রকার ক্ষুদ্র ম্টস্য আছে, যখনই তাতাদের 
ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হয়, তখনই তাহারা সমুত্রের 
নিকটবর্তী খালের মঞ্ছয, যেখানে অন্তান্য জীবভুক্‌ প্রাণী নাই, 
এমন নিরাপদ স্থানে গিয়া ডিন পাঁড়ে । এই ষে সন্তান বাচাই- 
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বার জন্য দিক্সাপদ স্থানে গন, ইহাতে ভবিধ্যদৃষ্টিরই পরিচয় 
পাওয়া যায়, ইহা জ্ঞানমরী শক্কিরই কাজ। 

এক গুকার পঙ্গী আছে, তাহার] বৎসরের কোন নিঙ্গিষ্ 
সময় কোথায় থাকে, কেহ জানে না; কিন্ত প্রতি বংপর ঠিক 
এক দ্িনে--এক সময়ে সেই সকল পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া 
নির্দিষ্ট একটি বাগানে উপস্থিত হয়, তৎপর বাসা প্রস্তত করি 
ডিম পাড়িয়! থাকে । তাহাদের আগমন এমন নির্দিষ্ট ও স্ুনি- 
শ্চিত যে, সেই স্থানের লোকের!| সেই দিন ধরিয়া পঞ্জিকা, গণন? 
আরস্ত করে। সেই পক্ষীদিগের সঙ্গে দ্বড়ি নাই, সমম্ম নিরূপণ 
করিবার কোনই যন্ত্র নাই, কাহাঁকে জিজ্ঞানা৷ করিয়াও তাহারা 
সগয় ঠিক করে না, তবে এবপ স্থনিশ্চিতব্ূপে সময় নির্পণ 
করিয়। তাহার! প্রত্তি বংসর কি ব্ূপে একই স্থানে আগমন 
করে? এ ভ্রানমন্ত্রী শক্তি তাহাদের পশ্চান্তে থাকিয়া পরিচালন 
করিতেছে । 

শমনশীল জাহাঙ্গেরু নীবিকগণ কোনও চরভূমিতে উপস্থি 5 
হইলে নানাবিধ ফল দেখিতে পায়; কিন্তু যে নকল ফল পক্ষী$ত 
ভোজন করিয়াছে বলিয়া তাহার! প্রমাণ পায়, সেই সকল 
ফলই নাবিকগণ ভোঙ্বন করিম থাকে । কেন ন (্কোন্টী 
বিষ্ষর্গ, কৌন্টী ভাল ফল, তাহ! জানিবার 'মন্ত উপায় নাই। 
কিন্ত প্রশ্ন এই, কোন্টা বিষফল, কোন্টা ভাল ফণ, ভাহ। 
পক্ছিগণ কি করিয়া জানিল ? “কাঁনও পাখী একটী ফল ভক্ষণ 
কষ্দিা মারা গেল, অমনি অগ্তান্ত পক্ষিপণ উহা বিষফল বলি 
জানিল এবং সত্তর্ক হইল, এমন হয় লঁঃ। তাহারা ক্েখিয়া, 
কআগ্রাণ লইয়ই ঠিক করে কোন্টা ভাহাদেক্$ খাঁদ্য। বআআহৰ! 
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ব্বেখিস্থাছি,..স্মাসের, মধ্যে বিষ-গন্ধ থাকিলে তৃণভূক জরি! 
উক্ত বিবগাছ বাদ দিয়া ভাল ঘাস ভোজন করে | এই. বে ্ঠকাঠ 
স্জাদ্য বিচারশক্তি এবং গ্রহণ ও বর্জনের ভাব, ইহ।'রই মধ্যে 
জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক দেখা যাঁর । জ্ঞানময়ী শক্তি পঞ্ পক্ষ 
দিগের মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেছে. 
তাহাদিগকে কেহ শিক্ষা দের না, তাহ।র! স্কুল কলেজে পড়ত 
না, তাহার! সেই জ্ঞানময় ঈর্বরকর্ভক পরিচাপিত। 

শিশু জন্ম গ্রহণ কথিষা কি ভোজন করিবে, পৃর্কেেই তাহার, 
আফোন হইল! শিশু ভুনিও হইবাব পূর্বে, জননীর স্তনে 
ক্ষীর সঞ্চরিত হইল। মিনি অভাব জানিয় পূর্বেই আয়োঙ্গন্ 
করেন, তিনি কি জ্ঞানমর নহেন? পুর্ধেই উক্ত হইগ্াছে 
জবিব্যৎ্দৃ্টি ক্ঞানের একটা লক্ষণ_যেখানে ভবিষ্যৎ ভাবুন! 
দেখা যাইবে, সেখানেই জ্ঞানের সত্তা অনুভূত হইবে। 

ধদি এই জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কবি, তবে দেখিতে পাক 
” সূর্য, হুখিবী, গ্রহ, নক্ষাদি পরম্পর কেমন সম্ন্বযুক্ত ! 
একুটার সহিত আর একটার কেমন নিষ্ঠতর--নিকটতত, 
যোগ $ হুর্ধ্য পৃথিবী হইতে কত দুরে অবস্থিত, এই হুধ্যের 
সহ্্ধি পৃথিবী অতি শিকট সন্বদ্ধ। এই সম্বন্ধ কে স্থাপন, 
করিয়াছেন? হুর্ষ্য নিয়ত ভ্রদ্ণ কপিতেছে, পে গড পদার্থ 
নে জানে ন। কি জন্ত ভ্রমণ করিতেছে । কে তাহাকে, ভ্রম, 
করাইজেছে ?রৃক্ষ ল্তাদি জন্মিততছে,ইহার মূলে কে? এ 
মহা জানদরী প্ধি ইহার মূলে কার্ধয করিতেছে। চেতন 
দেন) জড় জে সংস্কাগের মধ্যে সেই ভানমরী শক্তির রি, 


চুগকিত *আুযানুক। পুনম, আগার ভাটা, জুল অন্ন, বা, 








৮৯৮ তন্বনপযিমল । 
সপে 
মুৃডিক প্রস্ৃতির মধ্যে জ্ানময় পুরুষ বিদ্তষান কিয়া, ইছা- 
দিকে কার্ষ্যে ব্যবহৃত করিতেছেন। 
কষ্টির মধ্যে আমরা মহাশক্তি সর্বদাই অনুভব করিয়া থাকি। 
গ্রথল বঝঞ্জাবাতে বুক্ষা্ধি উৎপাটিত হইতে দেখিয়া আমর, অন্তু- 
ভব করি যে, কি এক ভয়ানক শক্তির কাজ হইতেছে। আমা- 
দের মধ্যে শক্তি আছে, এই জন্যই আমরা জগতের মধ্যে হবে 
শক্তি আছে, তাহ! অনুভব করিতে সক্ষম হই। কেহ কেন 
বলেন, “ভিতরে শক্তি অনুভব করিতেছি সত্য) কিন্তু বন্ধি- 
আ্শতে যে শক্তি আছে, তাহা কিসে প্রমাণিত হয়? কেবল 
»ম্মামার ভিতরে শক্তি দেখিয়া জগতে শক্তির আরোপ করি 
কেন? কেবল নিজ অগ্তরে প্রত্াক্ষ করিতেছি, অন্ত স্থানে 
প্রত্যক্ষ করি নাই, তবে কেন অন্ত স্থানে শক্তির অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করিব ?” ইহার উত্তরে এই বলা ফাইতে পায়ে যে, "তুঙ্কি 
বিশ্বাস না করিয়! পার না, এই জন্তই বিশ্বান কর। শক্তিতে 
বিশ্বাস, শ্বাভাবিক বিশ্বাস। মানবের স্বাভাবিক প্ররুতি 'এই 
যে, ভিতরে যাহা অনুভব রে লা, তাহ! অন্তর অনুভব 
করিতে পাবে ন11” 
শক্তি পদার্থ না পদার্থের গুণ ? শক্ষি পদার্থ নহে। শক্তি 
বলিলেই গ্রান্স উপস্থিত হুর, পার শক্তি ?” শক্কি অর্থ ক্ষমতা, 
কার ক্ষমতা? ভাহা হইলেই ফোনও বস্ব বা পদার্থের গুণ 
স্বীকৃত হইল। বাস্তধিক শক্তি আম্মার গুণ। শক্তিকে 
আমরা গুণরূপেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। বদ্দি যল, "জেতে 
বাস্থৃতি, অনলে শক্তি আছে”, 'ওবে ইহাদী বঙ্গ! হইল 'খৈ; সে পে. 
স্থল জাত্মা আছে। এই শি মধ্যে ভিউ সা ঘেখা ছায়। 
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যেই গুণ এই, জ্ঞান, ডাব এবং ইচ্ছা। জনতাকে ধারণ 
কর!) ভাব -স্থন্দর কি কুৎ্মিৎ এবং স্থখ হুঃখাদি অনুতখ 
করা) ইচ্ছা -বাসন! ও কর্তৃত্ব। শক্তি বলিলেই এই সক্কে 
বুঝায়। সুতরাং শক্তি আত্মবস্ত ভিন্ন আর কিছুই নছে। 
এই জন্যই আমাদের অন্তর নিহিত শক্তিতে আত্মবস্তকে দেখিয়া! 
জগতের শক্তিতেও পরমাত্মার ,সত্তা অনুভব করি। 

যেমন অগ্রি সকল স্থানে একই পদার্থ, যদি কেহ মঙ্গল গ্রন্থে 
অগ্নি দেখেন,তবে যেমন আমর] উহাকে এখানকার অগ্নির নহিত্ত 
অভিন্ন বলিয়। অনুভব করিব, তেমনি শক্তি যে আন্মবস্ত সিন 
আর কিছুই নহে, অন্তরে তাহ।র পরিচয় পাওয়াতে বাহিরের, 
শক্তিকে আত্মবস্ত বলিয়। নিঃসন্দিপ্ধরূপে বুঝিয়া থাকি । 
কোনও স্থানে জল আছে বলিলেই এই জলের মত বুঝিতে 
হইবে । যখন শক্তিকে আম্মার ভিতরে জ্ঞানময়রাপে দেখি- 
তেছি, তখন অন্তত্র শক্তির অস্তিত্ব শ্বীকার করিলেই তাঙ্থা 
জ্ঞানমনী শক্তি বলিয়! বুঝিতে হইবে । কারণ জ্ঞান হইতে 
শক্তি অভিন্ন, ইহা পুর্বেই উল্লিবিত হইয়াছে । 

শক্তির একটা ভাব এই-_কোনও কার্য করা। যখন বন্ধ 
“অমি করিতেছি, তখন ইহ! জানি যে, আমিই করিতেছি। 
কেছ:কি বলিতে পরেন যে, তিনি কিছু করিতেছেন, কিন্ত 
তিনি তাহা জানেন না? করা অর্থই জ্ঞাতসারে করা। দি 
সম্পূর্ণ সুবুত্ধ অবস্থান, অজ্ঞান » অবস্থার, আমার দ্বারা কোন 
কাছ কু, তা? আমার ক্ার্জ বলিয়া স্বীকার করিব কি + 
ই্াই, বর্ধিক যে, পযাস্থুকে-অআন্জংন করিরা! কেহ কার করাই 
যাছে।”” . অঠগি কিছু হালি ন।-ক্সথচ কাদ করিলাম, ই 


২. তন্ু-পক্সিমল । 


আসন্তব। করা বলিলেই জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। ন্ৃতরাং 
শক্তি বলিলেই স্বীকাব করিতে হইবে যে, কেহ কিছু করি- 
দেছে। এই জন্যই জ্ঞানে সহিত শক্তিব ষোগ অভিন্ন । 

কিন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, জ”তেব ঘটনাশৃঙ্খল 
দর্শনে যে জগত্কাঁবণ, জগতকর্তী অনুমিত হন, তাহা নহে) 
প্রত্যেক ঘটনাব সঙ্গে সঙ্গেই জগৎ্কাবণ প্রত্যক্ষ হইতেছেন। 
বাহাকে কাধ্যকাবণশৃঙ্খল বল যর, তাহা অচ্ছ্দ্যে জ্ঞানযেগ 
ব্যতীত আব কিছুই নহে। কোনও অপাবিধন্তনায় জ্ঞানযে।গে 


ফা 





হুক্ত না থাকিলে, কাবণ ও কাধ্যে মধ্যে কোনও সম্বন্ধ থাকে 
না, এবং এই নিরমও সম্ভব হয় না। কাধ্য কাবণেব মধ্যে ষে 
জ্ানযোগ বহিয়াছে, তাহা! প্রত্যেক ঘটনাব নঙ্গে সংঙ্গই 
প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে । 

আমবা যখন আম্মার মুনে প্রবেশ কবি, তখন দেখিতে 
পাই একজন জ্ঞানবান পুকব নৈতিক শালনকর্ঠী রূপে বিদ্যমান 
খাকিয়। আমাদিগকে শিক্ষাপান কবিতেছন, সত্য, এপ্রম, এবং 
পবিত্রতার দিকে লইয়া! যাইতেছেন। ভান ও মন্দ, কর্তব্য, ও 
অকর্তব্য, পাপ এবং পুণ্য এই ছুহটী পথ রহিয়াছে । প্রই ছুই 
পথের কোন্‌ পথে ম্ানবকে গমন করিতে হইবে, জোহা 
মানবকে কেঁ বলিয়া দ্রিতেছেন ? মানব-দচে পাপ এবং পুণ্যে 
দির! বাজি দেবান্ুরের যুদ্ধ চলিতেছে, সেই বুদ্ধে দেন্ত্ব জয়লাভ 
করিতেছে এবং মন্ধব্যত্ব পরাদিক্ক হইতেছে। এইন্র্পে ধস্যের 
নিংছাসন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহার মুলে কে? জনসমাজ ক্রমে 
ক্রম ধর্মে, জ্ঞানে উন্নতির পথে গমন কক্রিত্রেছে, কেন ? পাপ, 


সম এবং অবিচারে প্রতিঠিত্ত হয় না. 
৪ ্ চিনির 2 
চিএ 
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অন্ঠায় কাজ কৰিলে কে যেন প্রাণের মধ্য হইতে ভান 
শাসন করে। ছয় বৎসরের বালক থিওডার পার্বার কচ্ছপ 
দেখিয়! তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তখন তাহার 
প্রাণের মধা হইতে কে খেন বলিয়া উঠিল “ছি, ছি, তুমি 
কি করিতেছ? এই নির্দোষ জীবটাকে কেন প্রহ্থার করি- 

তেছ 1” এই যে শাসন কর্তারূপে, গুরুরূপে, উপদেষ্টা] বূপে এক 

জন আত্মার মূলে উপবিষ্ট আছেন, ইনি কে? ইনিই জ্ঞানময় 

পুরুষ । বিবেক, বুদ্ধি এবং ক্তব্যজ্ঞানের ভিহর দিয়! আমর! 

পররদ্ষের আদেশ ও উপদেশ লাভ করিয়া থাকি । ধর্ম ও নীতি 

সম্বন্ধীয় নুতন নূতন আদর্শ ভিনিই আমাদের সম্মুখে আনয়ন 

করেন। তিনিই ধর তত্ব সকল আমাদের নিকট প্রকাশিত 
করেন। সেই জ্ঞানময় শিক্ষক, পঞ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু, ধনী 

ঘ্বরিদ্র সকলের হৃদয়েই আছেন। যিনি তাহাকে দেখিবার 

অন্ত ব্যাকুল হন, তিনিই তাহাকে লাভ করেন। 


আমি ফ্রিছুই ছিলাম না। তিনি আমাকে সৃষ্টি করিলেন। 
এক"বিন্দু রক্তের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিলেন । তিনি এক বিন্দু 
রক্ত লইয়া! যেন বলিলেন “ইহার মধ্যে জ্ঞান, প্রম,পুণ্য সমন্থিত 
আত্মাহিউক” অমনি আমি হইলাম । যিনি জগতে এই অহা- 
স্ুত লীলা করিতেছেন, তিনিই পরম জ্ঞানময় পরবন্ধ ( 
তিনি'নৈতিক দগুদাতারূপে, নূতন আদর্শ প্রফাশকরে 
এবং ধন্মাবহ পাপন্ধন্ধপে মানবাত্মার শুলে অধিষ্ঠিত। ভ্রমান্ধ 
লোকে বেদ, বেদান্ত, কোরাণ, বাইবেল ইত্যাদি বাহিরের 
শান্জের মধ্যে ঈশ্বরকে ঈমন্েষণ করে) কিন্তু যাহার স্থস্দর্শী, 
ষাহারা অন্তরে প্রবেশ কৰি দেখিতে পান বে, এই খানেই 
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সকল পান্ের সুলশাস্ব, সং মকল জ্ঞানের মূ জ্ঞন। সকল উপ- 
দেষ্টা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা পরম প্র জ্ঞানমধধ পঝরগ্ধ বিরা- 
জিত। ব্রচ্ম সাধকের শাস্ত্র ও গুরু বাহিরে নহেন, অন্তরে । 
“কারে বল্ব বে, কেবা কর্বে রে প্রন্যয়, 
এই মানুষে আছে সত্য নিষ্ঠা চিদ্বানন্দমন ।?১ 

জ্ঞানদাত।, শান্তর কর্!, ধর্ঘ্ঘ ও নীতি-প্রচারক পর্মেখর মান্ন 
অন্তরে বাদ করিতেছেন। আবার ঘিনি ভিতরে,তিনিই বাহিরে । 
কিন্তু হৃদয়ের মধ্ো তাহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে, ধাহিবে 
ভাহার প্রকাশ উপলব্ধি হয় না, ইহা পৃর্বের্েই উল্ত হইনাছে। 

অনস্তস্বরূপ। 

অনন্ত কি 2 যাহার সীমা নাই,যাহার সীমা ভাবিতে পারি না, 
তাহ! অনস্ত ; যাহার আদিও নাই, শেষ নাই তাহা অনম্থ; 
যাহা পুর্ণ, অখণ্ড, তাহাই অনন্ত। 

সীমা নির্দেশের সহিতই আমাদের অনস্তেব জ্ঞানোদয় 
হইয়! থাকে । 'সসীম' বলিলেই "অসীম? যে আছে, শাহ! বুঝাম্ন। 
এইরূপে অনস্তে বিশ্বাপ মানবের স্বাভাবিক । এই উপায়ে 
এই সীম জগৎ দর্শন করিয়া "আমর! অলীমের ভাব প্রা 
হইয়া! থাকি। আবও স্ক্মম তত্বে যখন মানব-মনউপস্থিও হয়, 
তখন সে দেখিতে পায় যে, দেশ এবং কাল অনন্ত হইয়! সেই 
কান্ত মহান্‌ পরব্রঙ্ষের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 

দেশ ও কাল অনন্ত,_-কি 'পুকারে ? এ বাড়ী ও বাড়ী,ইহার 
মধ্যস্থিত শূন্য স্টলকে আকাশ বলে । তেমনি ন্ধ্য এবং পৃথিবী 
ইঞ্ছার মাঝখানে যে ব্যবধান তাহা আকাশ নামে উক্ত হয় । 
আকাশ অর্থ শুন্ট স্থান, অর্থাৎ যেখানে কিছুই নাই। শক্ত ' 
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ন'ম আকাশ, এবং যে অংশে গ্রহ উপগ্রহ আছে, তাহাকে স্কান 
কহে । এই স্থান ও আকাশের সাধারণ নাম দেশ । এই দেশের 
সীমা আছে কি? আচ্ছা, একবার কল্পনা করি ঘেন এই বহু 
বিস্তৃত দেশ লইয়া একটা স্কান নিদ্দি্ট হইল। তাহার প্রাস্ত- 
দেশে দীাড়াইলে ও আকাশ থাকিবে, হার পরে গেলে আরও 
আকাশ, তার পরে আকাশ। এইরূপে কল্পনার “রখ! টানিয়া, 
বুন্ত টানিয়া, যতই অগ্রসর হইব, সন্খুখে পশ্চাতে চারিদিকে 


ভুতই আকাশ থাকিবে, কখনও আকাশ শেষ হইবে না। 
দেশ বগিলেহ অনন্ত বুঝায়। এক সীমাহীন অনন্ত-- ইহার 


আবন্ত নাই, শেষও নাই। যদি বল “সীমা আছে,” তাহ! 
হইলে বলিব, এইটা স্ববিরোধী কথা। তুমি ধখন বলিবে যে, 
“সীম। আছে,” আমি তখনই অঙ্গুল দিয়। দেখাইক্সা দিব যে 
তমি যেখানে দীড়াইয়া বলিতেছ “এই সীমা,” সেখান হইতে 
একবার চাবিদিকে দৃষ্টিপাত কর দেখি, দেখিবে আরও দেশ 
আছে। তন তোমাব সীমা নিপণ কোথায় হইল ? 

»দেশ দেমন অনস্ত, কাঁলও তেমনি অনন্ত। কাল অনন্ত 
কিরূপে বুঝিব? একবার চিন্তা করিয়া দেখি। আমর! 
উনক্রংশ শতাব্দীতে দণ্ডায়মান আছি । আমাদের পশ্চাতে 
ও সম্মুথে কোনও কংলেব রেখা পাত করিতে পারি কি? তুমি 
কোটি কোটি যুগ যুগান্তর করন! কর, অস্ক শাস্ত্রে যত তুষ্ক 
আছে, তাহা পাঁত কর, সমুদ্রেক্ুঘমধ্যে যত বালুকাঁকণা আছে, 
তত যুগ কল্পনা কর, তোমার ঘত সাধ্য ততদূর যাগ; কিন্ত 
ঘঅগ্ো কি পশ্চান্ে, ভূপ্তত পক ভার্ষ্যতে কোন সীমাই নির্দেশ 
করিতে পারিবে না। 
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আর একটী বিশেষ কথা এই যে, কাল বলিলেই কাধ 
বুঝায় । কার্ধ্য ভিন্ন কালের ধারণা অসম্ভব | ক্রমশং এক একটা 
ঘটনা ঘটিতেছে, এই ঘটনাসমষ্টির নাম কাল। এই ঘটনার 
আরস্তও নাই, শেষণ্ড নাই। অর্থাৎ সর্ব প্রথম কোনগ্র 
ঘটন1 নাই এবং সর্দশেষের ঘটন1ও নাই। কেন ন! একটা 
ঘটনার পর আর একটী ঘটন! 'অপরিহার্মা নিয়মে সংবঙ্ধ। 
এই ঘটনারাশি একটার সহিত আর একটী কিসের দ্বার) 
শঙ্খলিত ? ইহার! জ্ঞান শৃঙ্খলেই সংবদ্ধ। 

এই দেশ ও কাল অনন্ত বটে; কিন্তু স্বাবলম্ব ও চৈতন্- 
বিশিষ্ট নহে। এই দেশ ও কাল অনন্তস্বকপ ঈশ্বরকে অবলম্বন 
করিয়া রহিয়াছে । কিন্তু তিনি দেশ ও কালের অতাত, অথাৎ 
দেশ ও কালেতে আবদ্ধ নহেন। ভিনি যদি অনন্ত না হইবেন, 
তবে অনন্ত দেশ কালকে কি রূপে ন্সাধেয়্রপে রক্ষা করি- 
বেন? ধিনি সান্ত তিনি কি অনস্ত স্ষ্টির ধারণকর্তী। হইতে 
পারেন? 

জড়ে ও চেতনে আমরা আশ্চথ্যরূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাই 
চইটী ফুল, দুইটী পাতা, দুইটী বালুকাকণা এক রকম নয়। অনন্ত 
মুদ্তিতে অনন্ত স্ষ্টি। এই অনন্ত বিচিত্রতা অনন্তস্বন্পেরই ্াক্ষা । 
দিতেছে । 'আত্মরাজ্োে প্রবেশ করিলেন এ ৫বচিত্র দেখি । 
ভূইজন মানুষের জদয় মন এক রকম নহে। ছুই জনের 
আকাজ্ফা, তৃপ্তি, সুখ ছঃথ এক রকম নহে। প্রত্যেকে পৃর্থক 
প্রথক জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছ! লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং 
এই বৈচিত্র্যের মূলে প্রবেশ, করিলে এনস্তস্বর্ূপ পরত্রঙ্গেবই 
সাক্ষাৎ পাওয়। যায়! 
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আমরা আমাদের আত্মার স্বরূপ চিন্তা করিলে, দেখিতে পাই 
ঘষে, আমাদের মধ্যে যে জ্ঞান রহিয়াছে, তাহা অপূর্ণ ) পৃথিবীর 
অতি পামান্ত তত্ব ও আমরা জানি না। জগদ্বিধ্যাত পণ্ডিত নিউ- 
উস বলিয়াছিলেন, "আমি শিশুর স্তার জ্ঞানসমুদ্রের তীকে 
কেবল উপল খণ্ড সংগ্রহ করিতেছি, আগার সশ্ুখে অনন্ত জ্ঞান- 
জলধি বিস্তৃত রহিয়াছে ।” এই যে আমরা আমাদের জ্ঞানকে 
অপূর্ণ বলিঙেছি, তাহাব কারণ এই যে, পুন জ্ঞান--অনস্ত- 
জ্ঞানের ভাগার_মামানের মধ্যেই রহিপাঁছে। যেমন খণ্ড 
বজিলেই অথণ্ডেব ভাব মনে উদয় হব, সান্ত বলিলেই অনন্তের 
ভাব উদয় হয়, তেমনি শপুর্( ভাবিলেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ জ্ঞানের 
অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। অপূর্ণ জ্ঞানের মধ্যেই শ্বানরা পুর্ণ জ্ঞানের 
অস্তিত্ব অনুভব করি। অনন্ত দেশের মধ্যে যেমন আমর! 
খণ্ড দেশ দর্শন করি, তেমনি পূর্ণ জ্ঞানের মে) আলা অপূর্ণ 
জ্ঞন্অন্ুতব করিয়া থাকি। এই পূর্ণ জ্ঞানই অনস্ত্বরূপ 
পরমেশ্বর ৷ আঁনন্তেই পূর্ন হা'। 

মপনবপ্রকৃতির গতি অনন্ত্রমুখীন। অনস্থেব সহিত মানবা- 
স্বার অচ্ছেদ্য যোগ । জ্ঞান, প্রেম, পুণোর অনন্তশ্োত প্রথা" 
হিত হইতেছে, মানবপ্ধা সেই তে নিমগ্ন হইয়া» অনস্ের 
দিকে গমন করিতেছে । আমরা যে সৌন্দর্য দর্শন করি, 
তাহাতে অনন্তের সহিত যোগ হয়। নিতা নবীন, অনন্তের 
একটা লক্ষণ। যতই সৌন্দর্য্য অন্থুত্থ করি, ততই সৌন্দর্যকে, 
নর্খীন বলিয়া ্রস্তীত হয়) প্রমাল্পপকে বতই দেখি, ততই 
দেখিতে ইচ্ছা হয়, প্রেম কথন ও পু্াতন হর না) যতই জঞান]-. 
ধলোচনা। করি, বন্ধনে মনোনিবেশ করি, ততই নূতন আলোক 








২৬ তস্ব-পরিষল। 


দরদ কবিয়! থাকি 1 এই নৃতন ভাব, নূতন চিত্ত নুতন অ+ননা, 
নৃত্তন সৌন্দর্য্য অনস্তেরই প্রকাশ। সাস্ত পুরাতন, সীষাবন্ধ ও 
ব্যবস্ৃতরন্ত্রধপ্ডের স্তায় অনীকাজ্কফিত। অনস্ত পরত্রচ্মই মানব”. 
আবার বিহারক্ষেত্র এবং মানব-প্রক্তির মধ্যেই অনন্ক বিরাজিক 
খছেন। 





আননাব্বকপ। 

তিনি আনন্দরূপমমূতম্। আমরা স্বীয় স্বীয় জীবন গ্রন্থ 
জাধ্যয়ন করিলেই স্থুনিশ্চিতন্দপে বুঝিতে পারি যে, ভিপি রস- 
ন্বরূপ-_তৃপ্থিহেতু । মানব-মন নিরত আনন্দলাভের জন্ত লাল।- 
রিত। যদি আনন্দ বলিয়া কোনও খাটী বস্ত সংসারে ন। 
খাকিত, তবে মানৰ মন আনন্দের জন্ত এত ব্যাকুল হইত না । 

আনন্দের মুলে দুইটা বিষগ্র দেখা ষায়,+শ্বাধীনতার 
অংক্াজ্ষ) এবং নিত্য বিশ্বীদ। শিপ হাহ পা নাড়িব। 
খেলা করিতেছে, যদি তাহাতে বাধা দাও, সে ক্রন্দন করিবে, 
ক্ষুদ্র পাঁথীটী বনে ঘুরিয়া ঘুরিষা বেড়াইতেছিল, এ ডাল 
হইতে ও ডালে যাইতেছিল, আপন মনে স্বরলহরী তুললি- 
তেছিল, হঠাৎ তাহাকে ধরিয়া আনিয়া! পিঞ্জরে বদ্ধ করা হইল, 
পক্ষী যন্ত্রণায় ছট্ফট. করিতে লাগিল, তাহার হ্থৃখ বিলুপ্ত ঞ্ইল।" 
কাহারও শ্যাতীনতার বাঁঘাত হইলেই ছুঃখ হয়, শ্বাধীনভারে. 
ধাকিতে পারিলেই স্ুথ। 

বিতাতাক বিশবাদ না থাক্িলেও আনন্দ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, 
স্বাঙ্ছার সহিত হুঃখ মিশ্রিত থাকে । মানুষের প্রাণে যদি নিরত 
দৃত্যাচি, ফংসারের বিনাশশীলতার তিক্ঞা,দাপ্রত থাঁকিত, তবে 
ছাত়ীয় গনে পরিরত ভইরা, ধনৈশ্বর্ষ্ের মধ্যে থাকি যাক, সে 
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কখন গুখী হইতে পাত্রিত না। মা তীর স্ুকোমল শিশু সন্তার্ণ- 
টার জীবন সম্বন্ধে এতদূর নিশ্চিন্ত যে,তিনি তাহার মৃত্যু-ভাঁবনা 
যনে স্থানও দিতে পারেন না? অনুষ্য মাত্রই মৃত্যুর অনীন, এই 
তত্ষে ভিনি বিশ্বাম করেন বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শ্থিররশপে 
বিশ্বান করেন যে, ছেলের মৃতু হইবার পূর্বেই তিনি পরলোক 
গমন করিবেন পতিপরাক্ষণ। সাধ্বী সতী ভাবেন যে, “স্বামীকে 
ইহ সংসারে রাখিয়া! আমি অগ্রে পরালোকে গমন করিব, স্বামীর 
বিচ্ছেদ-যস্তরণা আমাকে স্পশ করিতে পারিবে না1? আপন 
ধিকে তাহার প্রেমিক স্বামীও ভাবিতেছেন, “জামারই অগগ্র 
সৃত্যু হইবে, স্থীবিরোগ-শোক আমাকে ভোগ করিতে 
হইবে ন) 

আলেক টাক! বায় করিয়া কেহ এক খান) সুন্দর বাটা নির্্দাপ 
কর্ধিলেন, বাড়ীর স্থািত্ব স্বন্ে বিশ্বাপ না খাকিলে তিনি ক্ষি 
সখী হইতে পারেন ? যদি এবূপ বুঝিতে পারেন যে, শীখই 
প্রধল ঝড্ে তাহার বাড়ীৰানা! ভপতিত হইবে, তবে কি ভিনি 
চঞ্চুল হইবেন ন| ? রাজা যদি জানিতে পারেন যে, ছ দিন পল 
তাহার রাজাটা পরের হস্তগত হইবে, তবে কি বাজাভোগে 
ভিএ্তি পরিভৃপ্র হইতে পারেন £ যে অপরাধীর প্রতি প্রাণদণ্ডের 
ক্যাদেশ হইয়াছে, তাহার মৃত ছুঃখী সংসারে পকে আছে? 
কেন না তাহার আশার তরু ছিন্ন হইয়াছে, জীবনের নিতাতা- 
বোধ চলিয়া গিয়াছে, তাহীর 'অবলগ্কনের কিছুই নাই। কিন্ত 
“বিশ্বৃচিক রো গপ্রন্ত সুসূর্ত, বাক্তিও "আরোগ্য লাত করিধ 
ই আঁশাক্স বুক বীর্জিক্া ভয়ঙঞ্জ ব্যাধি-বনত্রণ1"ও মৃত্যু তাবনার 
'িষ্যেও কখকিৎ আনন্দ লার্ত করিতেছে । নিতাড়ার শিগাসি 
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না থাকিলে, আশার উদয় হয় না, আশা লা গ্রাকিল্দে ম্ানুর 
জীবনে আনন্দের উৎস উৎসারিত হয় না। 

স্বাধীনতার আকাজ্ষা এবং নিত্যতাবোধ-_এই ছুইটী উপ- 
করণ লইয়াই আনন্দের হ্ষ্টি হইয়াছে । এখন দেখ! বাউক, 
কোন্‌ স্থানে এই ছুইটা ভাবের পুর্ণ পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা৷ আছে। 
অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করিয়াও খন মানবপ্রাণ আনন্দ লাভ 
করিয়। থাকে, তখন প্রকৃত নিত্য বস্ত যাহা, তাহাত্তেই পূর্ন 
আনন্দের সম্ভাবনা আছে। এমন যদি কোনও লোভনীয় 
বন্ত পাওয়া যায়, যাহার ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই, যাহা! অনস্ত- 
কাল স্থারী, আমাদের অনন্ত পথের চিরসঙ্গী, তবে বুঝিতে 
হইবে, সেখানেই প্ররুত আনন্দের উৎস রহিয়াছে । অসার 
অনিত্য বস্ততে নিত্যতাঁর কল্পনা! করিয়া তখন আর মানৰ 
প্রতারিত হয় না, প্রক্কত সার বস্তকে প্রাপ্ত হইয়, নিঁত্যা- 
নন্দ উপভোগ করিতে থাকে । স্থারিত্বে বিশ্বাস না থাকিলে, 
প্রক্কত আনন্দ হয় না। স্থায়িত্বের প্রতি ছে পরিমণণে 
সন্দেহ ও আশঙ্কা হইবে, আনন্দ ও আশা! সেই পরিমাণে 
মন্দীভূত হইবে। ভগবান ভিন্ন আর নিত্য স্থান কোথাপ্গ 
আছে? কেবল তীহারই অস্তিত্ব লঙ্বন্ধে মানব-হদর নিঃবুলেছ । 
হইতে পারে। 

জ্ঞানী এবং অজ্তঞানীতে পার্থক্য কোথায় ? বাহার! অভ্ঞানী 
ভীহার। এই অনিত্য বিষয়কে নিত্য জ্ঞান করিয়া, ইহাকে 
আদন্দিত্ব ও আশান্িত রহিক্াছে। ধাহারা জ্ঞানী তাঁহার! 
প্রক্ধিনিয়ত সংসারের অনিত্যতা! উপলব্ধি করিয়া, নিত্য বন্ধে 
জীন হইবার হন্ত পরক্রদ্দের ছিকে গ্ধাগ্রনর হইতেছে যান 


উদ্াননা-প্রস্গ | ৯ 


প্রকৃতির প্প্রতিকূলে কেহই দণ্ডায়মান কইতে পারে না। মানব 
ওরা আনন্লাতের জন পালারিত "হুইবেই হইবে। ইহাকে 
আংসারে ছাড়িয়া! দেও, সংসারকে- কার্য: নিত্য জ্ঞান করির়! 
তাহাতে সুখী হইতে চেষ্টা করিবে] অনিহ্যকে নিত্য জ্ঞান 
করিয়া, তাহাতে আনন্দ লাভ করাকেই পণ্ডিতেরা মোহ 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 

প্রকৃত স্বাধীনতা কোথার? সংসারের চক্ষে দেখা যায়, বালক 
অপেক্ষা যুবক স্বাধীন, দরিদ্র অপেক্ষা ধনী স্বাধীন, ধনী অপেক্ষ 
কাঞা স্বাধীন ইত্া্দি। কিন্তু এই বাহিরের স্বাদীনতা লাত 
ফরিস্াই কি মানব-প্রাথ পরিত্তপ্ত হয় ? প্রাণের ভিতরে কত 
লিরাশার দীর্ঘনিখস, বিচ্ছেনের মর্নাতনা, হঃখের দারুণ শেল 
রহিয়াছে ১ বৈরনির্ধাতনের অনলে কৃত বীরহ্ৃদক় নিয়ন্ঠ 
জলিতেছে। প্রাণের ভিতরে অগ্রিকুণ্ডের ন্যায় এ মকল জাল! 
যন্ত্র] থাকিতে, কোন্‌ প্রাণে মানুষ ববিবে, যে বাহিরের 
স্থর্ধীনত। প্রপ্ত হইলেই প্রকৃত স্বাধীনত। লাত হইল? যে হৃদয় 
পাপের অন্ত্রাধাতে সর্বদা ক্ষত বিফত হই"তছে,। রিপুর প্রবল 
কক্রমণে যে হৃদয় ত্রস্ত বিকম্পিত, দে. হৃদয়ের স্বাধীন্তা 
ফোর ? ঝহিরের শ্বাধীনত| লা সনি ঘচ্জ) কিন্তু অন্তত 
শ্বাধীন হওয়| বড়ই কঠিন ব্যাপার ।- নংসর-বনন।, রিপুক্ধ 
অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া প্রমুক্ত হওরা, অর্থাৎ আম্মার পক্ষে 
দ্বীন প্রক্ৃতিক্কে অবস্থিতি করাই ্বাবীনভা। যাহার হদয়ে 
ক্কাধীনতা। না, পাঁপশক্রকে দমন করিবার শক্চি নাই।ফে বাক্তি 
বি বশীস্ভৃত করিতে সুনসমর্থ,বাস্লা যাহাকে প্রাতিনিক্নত হস্রণা 
ডান করে, ভারার সুখ ,কোথায $ আনন্দ কোথা? তাহার 





তক স্হথ-পরিজলে । 


ছাদ জা শশানে ভাগ । অত এব দেখা গেল, গদ্ধান্থা। ম। 
হইলে, প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হস না। এই হুদয়ের ্বানীনত। 
লাভকেই জ্ঞানিগন যুক্তাবস্থা! বলিক্সাছেন। আত্মা বত দিন 
পাপের অধীন, ততদিনই ছুঃখ কষ্ট ভোগ করে ১ যখন স্বাধীন, 
তখন সে হখী। 

ছুইটা মৌলিকতত্ব আলোচন! করিয়! দেখা গেল, নিত 


বন্তকে ধর্ধিতে না পারিলে এবং স্বাধীন ও প্রসুক্ত হইতে 
না! পারিলে, প্ররুত আনন্দলাভ হয় না । ঈশ্বর নিতা, তাহাকে 
ধরিতে পারিলেই প্রকৃত বস্তু ধর? হয, এবং তাহাকে আদিতে 
পারিলেই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হয়। অক্ষয় ধামে তিনিই 
লইয়া যাইতে পারেন, এবং পাপের হস্ত হইতে তিনিই 
মুক্ত করিয়া জীবকে স্বাধীন করিতে পাবেন। এই নিত্যতা 
এবং শ্বাধীনতা। গ্রদান করিবার ক্ষমত! বাহাতে আছে, ভিনিই 
রসস্বরূপ, আনন্দম্বরূপ | 








মঙগলশ্ববীপ। 

এ পর্যন্ত যাহা মালোচিত হইয়াছে, তাহাতে প্রতিপর 
হইয়াছে, ঈশ্বর পুর্ব এবং জ্ঞানময়ী-শক্ষি বিশিউ। ভবিষ্য দৃষ্টি 
যে জ্ঞানের একটা লক্ষণ, তাহাও প্রদর্শিত হইকাছে। ০১এই 
পূর্ণতা এবং ভবিব্যৃষ্টিই প্রেমস্বূপের জলন্ত দাক্ষ্য প্রদান 
কর়িতেছে। - 
ধিনি পুর্ণ, তিনি দত্যস্থকল্প । যাহার ংকলের স্থিরত! 
নাই, কারোর স্থিরত। নাই) অসামঞ্ড, বিশৃঙ্খল ভাবের চিগ্ন 
াহাতে ব্নামন, তিনি ঝপুর্ণ। এই অর্থে মানুষ অপুর্ণ। 
মানবজান অপূর্ব বলির! আসিনেক সমর মাহুষক্চে 'ঠোিদী 


টা 


উপাসগা-্রস্জ । ৩১ 
শিশ্ছিতে হয়, অনেক কা করিয়া আত্মস্ানি ভোগ করিতে 
কুপন, এবং জনেক সময় একট! কাজের সহিত অন্ত কাজের বিগ 
থাকে না । কিন্ত পূর্ণন্বরূপ পরমেশ্বরের মধ্যে এপ বিশৃঙ্জল 
ঘটিবার আশঙ্ক। নাই | 

বিবর্তনবাদী পণ্ডিতগণ অতি সুদৃঢ় যুকিদ্বারা প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন ঘে, বর্তমান পৃথিবী এক শতাব্দীতে কিম্বা সহ 
শতাব্দীতে স্থষ্ট হয় লাই। এই পৃথিবীর স্থৃষ্টি হইতে কোটি 
কোটি বদর গত হইগাঁছে। প্রথমে বাম্প, তার পর জল, তৎপন্ন 
জলচর, পরে স্থল, সেই সমস উভচর প্রাণীর স্থটি, এইজ পে 
ক্রমে ক্রমে মনুষ্য স্থষ্ট হইয়াছে । এই স্থষ্টি-তত্ব যদি আলোচন। 
করি, তবে দেখিতে পাই, ঈশ্বর কেমন পরিণামদর্শী । বর্তমীন 
দময়ে পৃথিবী ষে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, কোটি কোটি 
বৎসর পূর্ব হইতে তাহার আয়োজন হ্ইয়াছে। এই হাসির 
মধ্যে শৃঙ্খলা ও পরিণামদর্শিতা দেখিতে পাই। এই শৃঙ্খল! 
ও*পরিণাম্দর্শিতাঁতেই শুভ উদ্দেশ্ত প্রকাশ পায়। হিমি 
কোটি কোটি বৎসর হইতে পরমাণুর পর পরমাণু, মৃত্তিকা 
পর মৃত্তিকা, জল অনল স্থষ্টি করিনা এমন্‌ সুন্দর অত্যাশ্চর্ধ্য 
* পৃথ্িদ্ী সথষ্টি করিয়াছেন, তীহা'র ইচ্ছ। কি শুভ ইচ্ছা নহে? 
ঘ্দি কেহ্‌ বন্ধ মত্ত, বহু পরিশ্রম করিয়া বহু বলয়ে একটা 
সুন্দর বাটা নির্মাণ করেন, তবে আমর] বুঝিব যে, সেই 
বাঁটা ব্যবহার করাই নির্শাকর্তুর উদ্দে। সেই বছ ব্য ও 
হন্ধে নির্মিত বাড়ীধাঁনা কখনও অগ্নিতে দগ্ধকরা তাহাকে উদ্দেন্ট, 
নম্ঘু। দেইনসপ খিনিঞঠভিল ভিজ করিয়া, এই পদ্মা নিল, 
করিগাছেন, চন সুর্যো, জলে সবে অতি অপূর্বা-যোগ “স্থাপন 








তই সচচ্-পরিখল 
করিয়াছেন এবং নব্য কৃষ্টি পরস্পরাকে অতি সুলিরযি ভাপ 
গাকিচালন করিতেছেন, তীহার উদ্দেশ কি মঙ্গজর্জনক নহে £ 
জব্ন্তী এ কথ্থা সত্য বে, এমন দিন আদিবে, বখন এই 
ুর্ঘ্য নির্ববাণ প্রাপ্ত হইবে, এই পৃথিবী বিলুপ্ত হইবে; 
কিন্ত তিনি যে সকল অমর মানবান্মা স্থষ্টি করিয়াছেন, ধীহারা 
এই লৌরজগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া জ্ঞানে প্রেমে উন্নত হইতে- 
ছেন, এই পৃথিবী ধাহাদের মাতৃভূমি, তাহারা ত নিত কাল 
থাকিবে । ধিনি মানবাশ্াকে অমব করিয়া স্্টি করিয়াছেন, 
কে বলিবে তিনি প্রেমময় নহেন ? 

পূর্বেই উত্ত হইয়াঞ্থে, আমরা! বাহাশক্ষি ও অস্তলিছিত্ত 
শক্তিতে তীহাঁর ইচ্ছা অনুভব করিয়া থাকি এবং সেই শক্তির 
মধ্যে জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা প্রকাশ পায় । এই যেজ্ঞান ভাব ইচ্ছা- 
পধন্বিভ পরমাঝ্মবস্ত, হয় ইহাকে শুভনংকল্প বলিতে হইবে, 
নভুব1। অস্ত সংকল্প বলিতে হইবে। অগুভ সংকল্প বলিবার 
আমান্দের কোনও অধিকার নাই। কেননাই? , দি 

'্মামাদের মধ্যে যে অপূর্ণ জ্ঞান, অপূর্ণ প্রেম আছে, ভাঙার 
সার্থকতার জন্ত, পূর্ণতার জন্য তিনি উপার বিধান করিক্কা 
ঝাখিয়াছেন। মানবাস্মার প্রকৃতি এই যে, সে যতই জ্ঞান-ভ্লাভ , 
করিবে, তই জ্ঞানের অভিমুখে তাহার গতি হইবে; হতই 
প্রেঘ লাভ করিবে, ততই প্রেমের অভিমুখে গতি হইবে + 
ভাঙার সন্মুখে অনন্ত জ্ঞান ও প্রেমের আধার বহিক্কাছে বলি- 
সাই মাননাস্মার এরূপ অনস্তমুখিনী গতি 1 নানবাস্মা বে বনগ্ক- 
উদ্নতিশীব, এখানেই তাহার, পরিচয় (ওরা বার। কামরা 
জনও প্রেমের কখনও কোনও সীম! দির্দেশ ক্রিক! সুঁষ্ি , 





উদ্বারান্এ্া়ত | ঙ$ 
লাত করিতে পারি না। এই উন্নতিশীপ্র মানবাকস্মীকে দিলি 
স্থপ্টি করিহাছেন, তিনি কি শুভমংকলপ, মঙ্গলম্বরূপ নছেলণ 
তুমি যখনই বলবে, মানবাত্বা অমর ও উন্নতিশীল, সেই লঙ্জে 
সঙ্গেই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে, পরমেশ্বর শুভসংকল্ 
ও মঙ্গলময়। 
পূর্বেই উক্ত হৃটরাছে, ঈশ্বরের সহিত মানবায্মার অচ্ছেঞ্কয 
কোঁগ এবং সেই মহান্‌ পরমেশ্বরেব অনন্ত ভাগার হইতেই 
আমর] জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য লাভ করিয়া! থাকি । ঘিনি এইকপে 
মানবাম্মাকে সম্পত্তিশালী করিযাছেন, না চাছিতে সকল দিল্না- 
ছেন, জীবকে দেবন্বের অধিকারী করিয়াছেন, তিনি কি মঙ্গল- 
ময় নহেন? 
আমাদের মধ্যে ষে প্রম আছে, তাহ। অপূর্ণ, এ কথা ইতি- 
পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এবং একথাও বলা হইয়াছে বে, 
পুর্ণ প্রেম আঙ্কে বলিয়াই অপূর্ণ প্রেমের ধারণা হর । আমি 
কুর্ঠজীব, আমার মধ্যে এক বিন্দু পপ্রম আছে, বিনি স্থৃষটিকর্তা 
তিনি কি প্রেমময় নহেন 1 একটা সত্য ঘটনার উল্লেখ করি 
তেছি। এক জন বালকের পিতা মাতা পরলোকে গমন করিলেন। 
'তাহম্র বড় "ভাইটী এরূপ রোগাক্রান্ত হইল বে, তাঁহার 
মৃত্যু আসঙ্ল। এই সমর উক্ত বালক রোগাব্রস্ত ভ্রাতার 
নিকটে এই বলিয়! চিঠি লিখিল, “দাদা, এত দিন আঁলিভাখ, 
ঈব্বর মঙ্জলময় ) কিন্তু এক্ষণ (সেই ভ্রম দূর হইল। তিনি ধলি' 
মন্বলময়্ হইতেন, তবে আমাদের এই দুরবস্থা ঘটিবে কেন 1% 
বজেখখক এক দিন কোই মুমূর্যু মুবককে দেখিতে গিয় তাছাজ 
, কলি স্রাঙ্ার জিখিত পত্র গান দেখিতে পাইলেন । তগ 
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এ রোগীর পার্খে সেই বাপক বণিক সেবা শু গষা করির্তছি ল? 
তাঙ্থার আহার নিদ্রা একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে । সেরান্ি 
দিন প্রাণপণে ক্ক্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করিতেছে । লেখক 
শাহকে গোপনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ভোদার 
ধাদাকে এই চিঠি খানা লিখিয়াছ? বালক উত্তর করিল, 
প্জাজ্তে হা, আমিই লিখিয়াছি।৮ 

লেখক । “ঈশ্বর যে প্রেমময় তুমি তাহা বিশ্বীস কর্ন না ?” 

বালক। “না।” 

লেখক। “আচ্ছা, তোমার দাদাকে তুমি খুব ভালবাল ?” 

বালক | "হা, যারপরনাই ভালবাসি 1 

লেখক। *তাহী আস বেশ বুবিয়াছি, তুমি দিন সা 
দাদার পাশে বলিয়া রহিয়াছ, কত যত্রে সেবা করিতেছ, ইহ 
তেই বেশ বুঝা যাইতেছে, তুমি দাদাকে খুব ভালবান। এক্ষণ 
জিজ্ঞাস! করি, তুমি তোমার দাদাকে এত ভা।লবাপ, তোমাকে 
'বিনি স্থ্টি করিয়াছেন, তিনি কি তোনাদিগকে ভালবাঁসেন 
না? তাঁহার মধ্যে কি প্রেম নাই ? বাহার মধ্যে যাহ! লাই, 
তিনি কি তাহ! অন্কে দিতে পারেন; পরমেশ্বর প্রেমন্থরূপ 
না হইলে, তোমাকে প্রেমিক, ভ্রাতৃতক্ত করিয়া, কিরে হকি 
করিলেন ?” বাঁলক নীরব হইল। 

_ ছে মানব ! অবিশ্বাস দূর কর। ভাব, তোমার মধ্যে ধখন রক 
বিশু প্রেষ আছে, তখন বিনি তোমাকে সা কক্ষিয়াছেন, কিমি 
প্রেমসিন্ধু। 

*" একটা ভাঁই ও ভগিরীর কথ! বলিন্চেছি। এই ঘটনা ইংল$ 
স্বটগাছিল। ভাইটা দীন, উগিনী ব্রাঙ্গিকা। সবার্ধাই জাতি 
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রর রি 2 চি 
_ স্তগিনীকে এই বলিয়৷ উপদেশ দিতেন যে, “তগিনি ! তুষ্ট 
ধর্ম গ্রহণ কর। বাইবেল ও বীনুবীষ্টে বিশ্বাসী হও, নতুবা অনব্য 
কাল নরক ভোগ করিবে। ভগিনী নানা প্রকার যুক্তি দ্বার! ব্রাহ্ম- 
ধন্দধের মত সমর্থন করেন এবং শ্বীষ্টানধর্ম্ের অনস্ত নরক ভোগের 
মত খণ্ডন করেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইল । ভগিনীকে 
শীষ্ঠান করিবার জন্য ক্রমশ: ভ্রাতার যত ও চেষ্টা বাড়িতে জাগিল। 
ভগিনী অনস্তকাল নরক ভোগ করিবেন,ইহ ভাবিয়া স্রীষ্টান ভ্রাতা 
স্থির হইলেন। এক দ্রিন রজনীতে ভ্রাতা, ভগিনীকে বিশেষ- 
ক্কপে উপদেশ দিতে লাগিলেন । অনন্তকাল নরক ভোগ কি ভর 
স্কর যাতন1, তাহা জলন্ত ভাষায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন । 
ব্রাঙ্ষিক! ভগিনী পূর্বববৎ স্থির ও গম্ভীরভাবে অকাটা যুক্তিত্বার! 
ক্সনন্ত নরকের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন । 
এইক্পে রাত্রি দ্বিতীয় গ্রহর অতীত হইল। তখন ভ্রাত।, অতি 
ছঃখে অিয়মাণ হইয়া শঘ্যায় গমন করিলেন । সার রারি তাহার 
নিষ্টা হইল লা) তিনি ভগিনীর ভাবী ছুদ্দশা ভাবিয়। দ্রেদন 
কন্ধিতে লাগিলেন । চক্ষের জলে তাহার উপাধান পিক্ত হইয়। 
গেল। বথন রাত্রি প্রভাত হইল,তখন তাহার মনে এই চিন্তার উদয় 
* হইঝ৬ “আমার ভগিনী অনস্ত নরকে বাস করিবেন, ইহা! ভাবির! 
ভাবিয়া আমি আকুল হইতেছি, সমস্ত রাত্রি নিপ্রা হইল না, 
₹কন না আমি স্সামার ভগিনীকে ভালবাসি । যিনি আম!- 
দিগকে ন্যতি করিরাছেন, তিনি,তাহার সস্তানকে অনস্ত কাল 
লরকে রাখিয়া! কি কূপে নিশ্চিন্ত থাকিবেন ? তিনি আমাকে 
“এক বিন্দু প্রেঙ্গের আরূুধকারী ক$রয়াছেন, তারতেই ভঙ্গিবরীর 
গন্ত এক চিন্তা--এত ব্যাকুলতা--৮এত ক্রপদন ! ভিলি আনকের, 
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স্থ্টিকর্থ! হইয়া! কি আমাদিগকে অনন্ত নরকে রাখিয়া! নিশ্চিন্ত 
খঁকিবেন? তিনি কি আমার অপেক্ষ। নির্দয় ? তাহা কখনও 
নহে। তিনি নির্দর় হইলে, হৃদয়বান্‌ মান্থৃষকে স্থপ্টি করিতে 
পারিতেন না। দূর হউক আমার ভাবনা, পরমেশ্বর প্রেমমধ, 
তিনি কখনও অনন্ত নরক স্য্টি করিয়া মানুষকে অনন্ত বিনাশের 
পথে রাখিতে পারেন ন1।” সেই হ্বীইান যুবক সেই দিন শুতমুহূর্ত 
হইতে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলেন। তাহার অনন্ত নরককল্পন! 
ঘুরীকৃত হইল, তিনি পবিত্র ব্রাহ্মধন্ম গ্রহণ করিলেন। তগি- 
নীরই জয় হইল। বাস্তবিক মানবন্ধদয়ের পবিত্র. প্রেমবিশৃ, 
সেই অনন্ত প্রেমসিন্ধুর বিন্দু ভিন্ন আর কিছুই নহে।" 
কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরকে কি করিয়া মঙগলময় বলিব ? 
তিনি যে সকলকে স্নেহ করেন, "তাহার প্রমাণ কোথায়? 
সংসারে দেখিতেছি, কেহ দি, ছুপ্ধ, খ্বৃত, নবনীত সেবনে রসনা 
সপ্ত করে,কেহ শাকানেও জঠর জ্বাল! নিবাবণ করিতে পারে ন1। 
কেহ্ন্বর্ণপালস্কে শয়ন করিয়া, রাক্-হ্খভোগ করে, ওকহ ৃক্ষ- 
স্বলে__ধুলিধূসগিত অঙ্গে রাত্রিষাপন করে। স্বজন-বিরহে বত 
বাখিতহৃদয় আর্তনাদ করিতেছে; ছুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, শোক, 
জারিদ্র্য ইত্যাদি দুঃখের বোবা এত ভারি যে, মানুষ আহা 
ৰহন করিতেপ্জসমর্থ। এজগ্ত কত লোক আম্ম হত্যা করিতেছে, 
কত্ত লোক নানাবিধ পাপ করিতেছে, কত ভয়ঙ্কর কার্য 
পৃধিবীতে অনুষ্ঠিত হইতেছে । তিনি যদ্দি মঙ্গলময় হইতেন, 
“ স্তবে এ সকল ছুঃখ যন্ত্রণা, পাপ তাপ দগৎ হইতে একে বারেঞ্গ 
ফু করিয়া দিতেম। এ দকল খখন আন্হমান কাল চলিয়া 
আসিতেছে» তখন.কি করিয়া! বলিব তিনি মঙ্গলময় ?৭ 
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৮. তি শাশীশীিপিাপাতিশ 


, অংলারে ছুঃখ আছে, একথা কে লস্বীকার করিবে? 
কিন্তু যেমন ছুঃখ আছে, ববাক তাহা? নিবারপেক উপ 
স্ব আছে। সেই ছুঃখ নিবারণের উপায় কি? বদ্ষআদ 
শাস্ভই ছুংখ নিবারণের একমাজ উপায়। বিষয়টা একটু আলো- 
চনা কর! ধাউক্। | 

ছুঃখ কি $ দুঃখ ভাবাতুঁক নহে--কোঁনও বস্ত্র নছেও যেন 
আলোকই বস্ত, অন্ধকার বস্ত্র নহে, আলোক যেখানে যাইতে 
পারে না, সেখানেই অন্ধকার, তেমনি আনন্দ লাভই মানবের 
প্রন্কৃতি, ছুংখ 'জাননের অভাব মান্ত। এই ছুংথ সম্পূর্ণরূপে 
স্বদয়, মন গু চিন্তানাপেক্ষ। যার বেমন শিক্ষা, যেমন জানি? 
সুখ ছুঃখাদি ও তাত্র তেমন। 

বালকদ্দিশ্রের বিষয় যখন চিন্তা করি, তখন দেখিতে পাই, 
এক টুকরা লাল কাপড়-যাহার মূল্য চাবিটী পয়দার বেশী 
নহে, ভাহা পাইয়াই বালক অতি সুধী যেবালকের প্র কাগড় 
ট্‌কু পাই, পে মনে করে, আমি বড় দুঃপী, শী ছেলেটার লাল 
কাঞ্ধড় আছে, ও কেমন সখী 1, ক্রমে বালক যখন জ্ঞান লাভ 
কলে, তখন তাহার সুখ ছুঃখ আর এ লাল কাপড়ের উপবু 
নিজ করে দা । তখন দে ভাবে, যেবাক্তি শাল গায় দের, 
ঘড়ি চেন ব্যবহার করে, বিলাতি ভূতা পরে, ভাল আহার 
করে, ভাল গৃহে শয়ন করে, সে বড় সুখী । জামি যদি 
বাবুটার মত হইতাম, তবে কক্তস্থুথে থাকিন্তাম 1 ষখন তে 
ব্যক্তি জ্ঞানরাজ্যে একটুক অগ্রসর হয়, তথন, ভাঁবে আদি 
হদি ধনী হইতাম, প্লেথক হইতাম. বিচারক হইতাম, তবে 
বড়ই সুখ হছইত। তৎপর ঘখন পে ধর্রাজ্যে প্রবেশ করে, 
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তখন আর ভাহার এই কূপ চুরাশাজলিত ভুঃখ কে লা। তখন 
দে হলে, "গ্রভো, আমি কাহারও মত হইতে ঢাঁছি না, আমি 
ধনী হইতে চাহি না, কবি হইতে চাহি না, দেশবিব্যাত লোক 
হইতে চাছি না, তুমি আদাকে যেমন করিয়াছ, গাহাতেই 
আমার স্থথ। আর কিছুই চাহি না, কেবল এই প্রার্থনা, আমি 
যেন তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারি। তাহাতেই আমার 
সুখ, ভাহাতেই আমার আনন্দ ।» 

আমরা সচরা্ধ চতুদ্দিকে বে ছুঃখের গ্রন্দনধ্বনি শ্রবণ 
করিয়া থাকি, তাহা ন্বার্থপরতা, অবিশ্বান ও অপ্রেমমূলক। 
এমন লোক সর্বদাই দেখিতে গাই, যাহারা লৌহ্‌সিম্কুক ধনে 
পৃ হইলেও সুখী হয় না, সুন্দর বাঁড়ী ঘর করিয়াও সুণী হ্ষ ন1, 
মান সমতরম লাভ করিলেও সুখী হয় না। জ্ঞাত অজ্জাতপারে তা$!- 
দের হৃদয় হইতে নিয়তই এই মত্প্ণ আকাজ্কার ধ্বনি উত্থিত 
হইতেছে, "হায় হাক সুখী হইলাম না, স্থুথ পাইলাম না,বড় কষ্ট, 
বড় যন্ত্রণা 1' এই মন্্তেদী চীংকারের প্রতোক বাঁকাই ধর্ম 
জ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। রি 

তুমি ধনী, ধনতৃষণায় তোমার রানে সুনিদ্রা হয় না; এ দেখ 
কুটারে যিনি শয়ন করিয্া আছেন, তিনি কেমন সুখে নিদ্রট্যাই- 
তেছেন। তুমি মানী, কিরূপে অধিকতর সম্মান লাভ করিবে, 
সে জন্ত তোমার চিত্ত নিগ্নত চঞ্চল; কিন্তু এ দেখ, নগণ্য ব্যক্তি 
কেমন সুখে দিন যাপন করিতছে। তুমি শোকাতুর, দিব! 
বাতি ক্রন্দন করিয়। অতিবাহিত করিতেছ ; এ দেখ, শোকের 
অন্বাধাতকে উপেক্ষা করিয়া ত্বীর পুরুত্ের নার ভক্ত বাক্ষি 
কেমন শান্ততাবে কাল ঘার্পন করিতেছেন। তুঘি, ছুর্ভিক্ষের 
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ভীষণ শ্ীরোপে পড়ি) ক্সস্থির ছইফাছ, এ শুন, সাঁধুগ্যক্তি 
কনাঞ্ারে দৃক্যুুখে পতিত হুইব!র লষয় বলিতেছেন, “হে 
প্রেষক, ইছ। তোমারই প্গের লীঙ্গা, তুমি এই অনাছার- 
জনিত কষ্ট প্রদ্থাদ করিয়া, শামাকে দীনত| শিক্ষা দিতেছ। 
গুভো, ভোঁমারই জয় হউক ।' 
২ পগ্সা-তীরের বুক্তিকা অতি কোমল, এই জন্যই তরঙ্গাঘাতে 
অতি সহজে সেই মৃত্তিকা ভগ্ন হইয়া! যায়; কিন্ত যেখানে পাহাড় 
আছে, প্রবল তরঙ্গাঘাতে সেস্থান ভগ্রহয়ন!। সেইরূপ 
বে ছাথয়ে জানের আলোক প্রজ্র্লত হইরাছে, সেখানে শোক- 
ছংখ স্থান প্রাণ্ত হয় না। ছুংথ সাম্্রয়িক অবস্থার উপরেই নির্ভর 
ফরে। এই জন্যই এক সনদে যাহাতে ছুঃখের মর্বেদন। 
উপস্থিত হুদ, অন্ত সষয়ে তাহাতেই হধের উৎস উৎসারিত 
হইয়া থাকে । মানপিক জ্ববস্থ। পরিবর্তনের সহিত সুখ 
ছঃখেরও পরিবর্তন ঘটিরা থাকে । এই জন্যই ঢঃখ বিমাশের 
উপান্ব আছে। ধাহার চিন্ত ঘবল, তাহারই দুঃখ বোধ কষ, 
ফাহার চিত্ত দুর্বল তাহার ছুঃখ বেশী। এই কারণেই বিষ্ী 
গ্পেক্ষা জ্ঞানীর ছুঃব-বোধ অল্প এবং জ্ঞানী অপেক্ষা ঈশ্বর- 
বিজ্খদীর় ছংখ-বোধ আরও কম। 

কমার একটী কথ, মুষ যতই ছুংথভোগ করুক, সঙ্গে সঙ্গে 
স্থভোগ করিবেই করিষে। সকলের জীবনেই ছুঃথ আত 
কম্। ভীধপত! বশভই তঃখের এত নিন্ী। হে সকল ঘটনা দ্র 
ঘে গ্রকল অভাবে, হুঃৰ উপস্থিত হইন্জা থাকে, তাহা বিয়তই ' 
গ্ষাঙ্গাদের নিকটে উষ্তক্িত থাচিকবে, তাহা সন্দেহ নাই; 
ক্ষিদ্ধ প্রকৃত জ্ঞানবান বিন্ি, তিনি তাহাতে বিচলিত হুন না। 


শা পাপা ীাশিল 
পপি পিপীশী পাশা 


আর এক দিক দিয়! দেখিলে, এই ভ্বংখের প্রদোজনীঘতাও 
আমর] অনুভব করিতে পারি। সংসারে অমৃত আছে, বিষও 
কআছে। বিষ সুস্থ শরীরের পক্ষে নহে ; কিন্তু কেহ জরবোগে 
বিকারগ্রস্ত হইলে হুলাহলের প্রয়োজ্জন হয়। তেমনি ছুঃখেবও 
প্রয়োজন আছে । সংপাঁরে ছুঃখ কষ্ট না থাকিলে অভাব পুবণের 
জন্থ লোকের আগ্রহ হইত না। অভাব পুর্ণ করিতে গিয। 
লোকে দয়ালু হয়, কঠোর হৃদয় €প্রমে কোমল হব়। এক 
দিকে সহজ সহ লোক দুর্ভিক্ষে কাতর, অপর দিকে সহন্ন 
সহম্স ব্যক্তি তাহাদের অভাব পুরণ করিবার জন্য ব্যগ্র! 
কেমন সুন্দর দৃশ্য! এক দিকে শোকার্তের আর্তনাদ, অপর 
দিকে প্রিয়জনের সাত্বন1 দান; একদিকে সংসাবের দার 
অভাব ও তজ্জনিত ছঃখ, অপর দিকে সেই অভাব পূরণের জন্ত 
আ1ত্যন্তিকী ব্যস্ততা, পরিশ্রম, জ্ঞানালোচন। ইত্যাদি। 

ছুঃখ কি মিষ্ট ও মধুর নহে ? ছুঃখ কি সকল সময়েই ভীষণ ? 
দুঃখ কি প্রেমের মলয়ানিল আনয়ন করে না?" বিচ্ছেদ না 
থাকিলে মিলনের মাধুর্য কে অনুভব করিতে পারিত 1 শ্বোক, 
আমাদের হৃদয়ে এক অপ্ূর্ব্ব গাস্তীর্ধ্য আনম্ন করে। দুঃখ 
আসিয়। আমাদের ভহঙ্কৃত মনকে বিনত করে।- অপর দেকে 
দ্ারিগ্র্য, আমাদের বৈষয়িক উন্নতির পথ খুলিয়া ' ঘের । অভাব 
ন1 থাকিলে সংসার কি বর্তষান উন্নত অবস্থায় উপনীত হইত? 
রাজনৈতিক, সামাজিক জগতে স্মহৎ কল্যাণকরবিধি সমূহ 
প্রবর্তিত হইত? বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, কাঁবা এবং শিল্প 
বাণিন্বের এত শ্রীবৃদ্ধি হইত & মানব *ঃগুলীর কাধ্যকারিলঃ 
শক্তি এত বার্ধত হইত 5 মানবজাতির ইতিহাজ এমন আন 
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পাঠ্য হইত? অতএব দুঃখ ত ভঙ়্ের বস্ত নহে। দ্রঃখ মঙ্গলই 
আনয়ন করে। যাহাকে লাধারণ লোকে অমঙ্গলেব কষ্ণচিঙ্গ 
বলিয়া নির্দেশ করিতেছে, সুক্ম দৃষ্টিতে দেখিলে তাহাব্ই মধ্যে 
ঙ্গলের বীজ নিহিত দেখিতে পওয়। ষায়। 
এক জন সাধু ব্লিয়াছেন, "যখনই আমি বিপদে পতিত 
হই, যখনই চারিদিক দিয়া বিপদ আসিয়া! মামাকে ঘিবিয়। 
ফেলে, তখনই আমি সবল হই।” বাঁস্তাবিক অভাব--দুঃখ _- 
কষ্টই আমাদের চরিত্রকে গড়িয়া পিটিয়া প্রস্তত কবে। যাহার 
জীবনে কখনও ছুঃখ ভোগ হয় নাই, বলিতে কি যাহাব ভাগ্যে 
ছুঃখ ঘটে নাই, তাহার চরিত্র বড়ই অপন্পূর্। ছুবন্ত বালক 
বেমন বেত্রাধাতে বাধ্য ও বিনীত হ্ধ, তেমন প্রবু্ভিকুলদ্বাণ| 
চঞ্চল মন ছুঃখের কষাঘাঁত পাইয়া সরল পথে গমন কবে। 
স্থতবাং ছুঃখকে কি আমরা উপকাবী বন্ধু বলিব অভিনাদন 
করিব নাট তবে ছুঃংখের সময্প বিবাতাকে কেন নিন্দা করিব ৯ 
”কেছ কে্ছ বলেন, *ত্বে বাক্তি জন্মান্ধ হইগনা ষ্ট হইল, এই 
সুন্দর জগৎ দর্শন করিতে পারিল না; অথবা যেব্যক্তি বধিৰ 
কিবা পঙ্গু, তাহাদের সম্বন্ধেকি বিধাত! বিক্ধপ নহেন? যে শক্তি 
বিহীঙ্গ হইয়া!" তাহার! জগতে আপিম়াছে, সেই শক্তি আৰ 
কখনও ল!ভ করিতে পারিবে ন!) তবে তাহারা *কি উপায়ে 
ছুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে? 
তাহার! যাহা! চাছে, তাহা পৰইবেনা বটে; কিন্ত তাহা, 
দেরও ছঃখ নিবারণের উপায় আছে। কথাটা, একটু পবি- 
ফার করিয়া বলি। ধাহণীর মল ধনের জন্ত লালা ত--:ষ বান্তি 
। সর্ধধ। জর্থের আক্তাব অঙগুতব করে, ভীহাকে কোটি কোর্টি টকা 
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দিলেও পে তৃপ্ত হইবে না। সম্মানের জন্য ধাহার চিন্ত অস্থির, 
ৰছু সম্মান লাভ করিলেও সেব্যক্তি প্রকৃত শাস্তি পাইবে না। 
সেইন্ধপ অন্ধ বাক্তি দর্শন শক্তি প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃত সুধা 
হইতে পারিবেনা। এরূপ হইলে চক্ষুক্সান্‌ বাক্তি মাত্রই সুধী 
হইত। কিন্তু বিনিই হট্টন, ব্রহ্মঞ্জানেব অগ্নি প্রাণে প্রজ্জলিত 
না হইলে, কেহই ভূমাননদ লাভ কবিতে পারে না। অন্ধ, 
আতুব, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, ঘৃর্ণ ঘকলেরই ত্রক্গলানভের অধি- 
কার আছে; স্ুতবাং ভঃখ বিনাশেব পকলেবই শক্তি আছে। 
বিধাতার এখন স্ুুবাবন্থ। যে, ধিনি চেষ্টা কবিবেন, ভিনিই 
ব্ক্গসেবক হহয়া ছুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন । 

মান্ুধ যখনই সেই পনাৎপৰ পবমধ্ধবে লআাক্ম-সমর্পণ করেন, 
তথনই পাখিব শ্ুধ বধ দুপীভূত হয়; অর্ধাৎ (কোনও 
আবস্থাতেই তাহাব মন বিচলিত হয় না। অবাতকম্পিত দীপ- 
শিখায় ভ্তায় ভিশি শ্থ থান! 

এখন পুর্ন গিখিত কথার আলোচিন করা যাউকা। মানব- 
বুদ্ধি অপূর্ণ, আমরা] জ-হব অনেক তত্বই বুঝিতে অঙ্গন 
কেন লক্ষ লক্ষ লোক ছুণ্ভিক্ষে মৃত্যুগ্রীমে পতিত হইতেছে, 
বেন লক্গ লক্ষ লোক ভূকম্পন ও জলপ্লাবনে মানঘীল। 
শংবরণ কবিতেছে, কেন মাতার ক্রোড হইতে সুন্দর শিশুটা 
বৃন্তট্যুত পুষ্পেব ন্যায় মৃত্রু-মুখে পতিত হইল, ০তকন রোগ 
শোকে ঠারিদিকে হাইাকার ইঠিতেছে, -এ সকল প্রশ্্ের 
সম্যক উত্তর প্রদান করা মানববুদ্ধিব লাঁধায়ন্ত নহে। এ 
সকল উরানক ঘটনার মধ্যে কি মর্ঈলভাব নিহিত রি 
যাছে, তাহা মাঁদব-বুদ্ধি বুঝিতে অগ্ষম ১ কিন্তু একটা সাক কথা. 
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এই ষে, পরমেশ্বকে আত্মার মূলে যখন মঙ্গলমর়রূপে দেখ! 
মায়, তখন বাহিরের খঘটনাবলীর সম্যক উত্তর প্রদান না 
করিছে পারিলেও এ কথা বল! যাইতে পারে যে, এ সকল 
স্তলে কি কি মঙ্গল ঘটিতেছে, এ উ স্থলে বিধাতার কি শুন 
অভিপ্রায় বরহিয়াছে, তাহা! বুঝিতে পারিতেছি না বটে; কিন্তু 
ষ্টাহাকে যখন হৃদয়ের মধ্যে মঙ্গলমন্ন বলিয়। জানিতেছি, তবন 
বাহিরের এ সকল ঘটনাও মরঙ্গলঙ্গনক। 

জনৈক পথিক দেখিতে পাইলেন, একটী বালককে একজন 
স্সীলোক ভন্বানক প্রহাব করিতেছে। প্রথমে দেখিয়া ভাবি" 
লেন, এ আ্ীলোকট। কি নির্গয়। পথেব বালককে ধরিয়! 
প্রসার করিতেছে! তৎপরে তিনি শুনিতে পাইলেন, প্রহার- 
কারিনী আর কেহই নহে, বালকের মাতা। তথন ভাবিলেন, 
মাষখন মারিতেছেন, তথন ভালরই জন্ঠ। পরে শুনিলেন, 
বুলক চুরি করিয়াছিল, এজন্য মাতা তাহাকে প্রহার .কবিয়া 
সন করিতেছেন। তখন পথিক ভাবিলেন, বেশ হয়েছে, 
একর্প শাসন না করিলে ছেলে ভাল হইবে কেন? জগং-তৰ 
সম্বন্ধে আমর৷ উক্ত পথিকের স্টায় পেষ দিদ্ধান্ত্ে অনেক স্থলেই 
উপদ্ছীত হইতে পারি ন; কিন্তু পথিক যেমন বলিলেন, মা 
যখন মারিতেছেন, তন ভালরই জন্ত। আমরাও গ্চেমন বলিতে 
পারি, যখন প্রেমময় পরমেশ্বরের রাজ্জ্যে দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, 
তখন তাহ! মঙ্গলেরই জন্ত । « 

একমেবাছিতীয়ম্‌। 

বৈজ্ঞানিকগণ বঙ্কিতেছেন,*জগতে যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি 

দেখিতে খাওনা যায়, তাহ। একই মুল শক্তির অনুপ্রকাশ। 





৪ তথ্ব-পরিমল । 


সকলের মুলে এক পরাশক্তি বিদামান। ছে শক্তি বাধুতে, 
সেই শক্ষি অনলে, সেই শক্তিই বজের ভীষণ নির্ধেষে ; বে 
শক্তি পুষ্প-রেণুতে থাকিয়া কার্ধ্য কবিডেছ্ছে, সেই শক্তিই 
প্রচণ্ড তেজোময় কুর্যাকে কক্ষ পথে ভ্রমণ করাইতেছে ; 
ষে শক্কি প্রতিদিন আমাদের অন্নগ্রান মুখে তুলিয়া দিতেছে, 
পেই শক্তিই ব্রন্ষবিদ্যা প্রকাশ করিতেছে। সাধারণ চক্ষে, 
সাধারণ বুদ্ধিতে, চতুর্দিকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বপিম। অনুমিত হয 
বটে) কিন্তু শক্তি-তন্র আলোচনা ও পর্ধাবেক্ষণ কবিলে 
নিঃসন্দেহরূপে এই পিদ্ধান্তে উপনীত হওয্কা যাক যে, সকলের 
মূলে এক মহতী জ্ঞানমরী শক্তি বিরাজিত। 

জ্ঞান শ্ব্ূপের গালোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে, এই শক্তি 
আর কিছুই নহে, জ্ঞান, ভাব এবং ইস্ছ! সমগ্বিত আম্মবস্তব। 
স্তরাং এক অনন্য চিদ্বস্রই বাজত্ব সর্বত্র এবং সকল মব- 
স্থা়। তিনি শক্তিবপে জ্ঞানরূপে বিরাজিত। তাহার কর্তৃত্ব, 
সাহার লীল! এবং তাহা” বাজ ভিন্ন অক্কের হস্ত নাঁই। ঃ 

ভ্রগতে অতি সুন্দর পৃঙ্খথল! দেখ। যান্স। এতের সঙ্কিত 
অন্তের কেমন সুন্দর যোগ, একে মন্ঠির প্রতি কেমন নিত 
করিতেছে । কি জড় কি প্রাশিসশৎ উভয় দিকেই ইহার দৃষ্টান্ত 
দেখিতে পাঁওয় যাঁ়। পরম্পরের সহিত ঘনিষ্ট যেগ না খাকিলে 
গ্রহ উপগ্রহ রক্ষিত ও নিরমিত হইত না। সুর্য কত বড় পদার্থ 
ভাঙার সহিত সামান্ত ছুর্বাদলেক্ক কেমন ঘোগ। অনন্ত বর্থা- 
গর মধ্যে এক মহা যোগ স্থাপিত রহিয়াছে । নকলই এক 
হতে গাথা। স্ত্রে মণি সকঞ্ী যেমন উথিত থাকে, তেমন 
এক জান সুত্রে এই জগৎ সংবন্ধ বুহিগ্গাছে। সংষোতগই জগ- 
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তের অন্তিত্ব। যেমন জড়-সগতে সংযোগ, তেমন শ্রাণিজগতে" 
সংযোগ । মাছুষের মধ্যে এই মংঘোগ বিশেষ রূপে প্রশ্,টিত 
মানবপ্রাণের মধ্যে প্রেমের ছুশ্ছেদ্য যোগ । অপর দিকে 
প্রাণিজগতের সহিত জড় জগতের যোগ। এই সংযোগ 
দর্শন করিলে অনস্ত জগৎ এক জনের হস্ত নির্মিত বলিয়াই 
উপলদ্ধি হয়। সংযোগ. একত্ব প্রকাশক। 

জান বলিলেই একত্ব বুঝায়। কেননা নিরাকার চৈতন্ত 
পদ্দার্থের মধো সীমা নির্দেশ কোথায় হইতে পাঁরে ? দেশ কালে 
যাহা বন্ধ, তাহারই সীমা! আছে। ঈশ্বর চৈতন্তময় এবং দেশ 
কালের অতীত, স্তুতরাং তিনি বভ হইতে পারেন না, খণ্ড ও 
হুইতে পাঁরেন না। 

তিনি পূর্ণ। পূর্ণ বলিলেই সর্বব্যাপিত্ব বুঝায়। ধিনি 
পুর্ণ তীহার অতিরিক্ত, তাঁহার বাহিরে আর কিছুই থাকিতে 
পাঁরে না । তিনি পূর্ণ-সকল তাহাতেই বিধৃত, এক বিন্দুও যদি 
পরিত্যক্ত হয়, তবেই তীহার পূর্ণতার খর্ব হইবে । পুর্ণ অর্থই 
একভ্মবাদ্ধিতীয়ং। 

যখন শ্বীয় আম্মার মূলে প্রবেশ করি, তখন দেখিতে পাই, 
আক্মুক্টি একেরই সহিত্ত যুক্ত। নদী যেমন নিরস্তর সাগরের 
দিকে গমন করে, তেমন মানবাম্মা অনন্ত__অখণ্ডের দিকে' 
গমন করিতেছে ৷ কম্পাপের কাট! যেমন সর্বদা উত্তর দক্ষিণ 
দিকে লঙ্বমীন থাকে, তেমন জীবাত্া। সর্ব্বর! সেই অদ্বিতীয় পর- 
্রচ্ম সূখীন হুইযা' রহিয়াছে। এই জন্তই এক জন দার্শনিক 
পণ্তিত বলিয়াছেন, জরীপনাকে “কেহই এক ছাড় ছুই বলিয়া 
জানিতে পরে না। আমরা জাপন আন্মার আদর্শ অনুলাযে 
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ভাক্টের আন্মার একক্ছের প্রমাণ পাই ; আর, তাহারই ক্ষন 
'অগুসারে আখরা পরমাস্মায় অলীম একত্ব অবাত হই। 


প্তিত্রম্বরূপ । 


আমরা আম্মার মূলে প্রবেশ করিলে তাহাকে পবিভ্রবূপে 
দেখিতে পাই। কর্তবা অকর্তবা, ভাল মন্দ, পাপ ও পুণ্য এই 
ছুইটী পথ আমাদের সম্মুখে রহিরাছে। এই কর্তব্যের পথে - 
পুণ্যের পথে চলাই আম্মার স্বাভাবিক অবস্থা । আমদের 
্ৃদয়ে তিনি সর্ধদ| বাস করিয়া বিবেকরূপে_ প্রজ্ঞারূপে---বুদ্ধি- 
রূপে আমাদিগকে পুণ্যপথে পরিচালিত করিতেছেন। কোন্‌ 
কাজ ভাল, কোন্‌ কাঁজ মন্দ, তাহা মানব অন্তরে তিনিই 
প্রকাশ করেন। তাহার আদেশ অন্লারে চলিতে পারিলেই 
মানব ধর্দববাজ্যে উপস্থিত হয়। 

আমাদের মধ্যে যে নীতি ও ধর্পের আদর্শ প্রস্ফ,টিত হয়, 
তাহা কে প্রেরণ করেন? আমরা তদে সকল আদশতক 
স্ষ্টি করি না। পুণ্যন্বরূপ পরমেখরই ধর্মের উচ্চ তত্ব সকল 
প্রকাশ করিয়া থাকেন। 


সতা কথা বলা উচিত, পরদ্রবা হবখ কর! -উচিত জহে) 
ফ্যভা, নরহৃত্যা পাপ ; ঈর্ষা পাপ, ্রমই ধর্ম ইত্য!ঙ্গি উপদেশ 
মানুষ কোথা হইতে লাভ করিতেছে? পরমতব পরমেস্বরই 
হৃদয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া এ মকল উপদেশ দিতেছেন। একই 
উপদেশ লাভ করিয়াই যানুষ ধর্মগ্রন্থ রচনা করিতেঞ্ছে। 
কিন্ত ইছাও বল! কর্তব্য যে, যেমন নদীর উৎপত্তি স্থানে, 
ফরণার ফল অতি নির্খ্। থাকে, যতই সেই, জল জীব, 
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খআকারে নাল! দেশে মধ্য দিক্াঁ গমন করে, ততই. আৰ- 
র্জনার স্পর্শে পঙ্কিল হয়, তেমন মানুষ বিবেকের মধা দিল্ক? 
হাহ! অনুভব করে, অনেক সময় বুদ্ধি ও শ্যার্পরতাতে তাহ! 
মলিন হুইম্| যায়। এই জন্তই প্রচলিত শাস্ত্র সমূহের মধ্যে 
ভাল কথার সঙ্গে সঙ্গে মন্দ কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। 
বিঘেচ ও ধন্বুদ্ধি ছারা তিনি যে উপদেশ দেন,তাহ! অতি 
নির্মল ও পবিত্র। 

মানব হৃদয়ে সর্বদাই কর্তব্যে ও অকর্তব্যে, স্ুনীতি-ও 
ছুরণ্ণীতিতে, পাপ এবং পুণ্যে যুদ্ধ হইতেছে। এই দেবাস্থুরের 
যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছে কে ? দেেবত্বেরই জধ্ষ হুই- 
তেছে, পবিত্রতারই রাজত্ব প্রতিঠিত হইতেছে। পরমেশ্বর 
পবিজ্রশ্বরূপ, এই জন্তই ধর্মের জয় ও অধর্মের বিনাশ 
হইতেছে। 

জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাই, লোকে ধর্ম 
গ'নীতিকেন্ক্ষা কঙ্গিবার জন্তই ব্যাকুল । লোকে ধর্টের জন্ত-- 
সন্ত্োর জন্ত প্রাণ বিসর্জন করে_-ধর্ম ও সত্যের পর্বাপেক্ষ। 
আদর করে, যিনি ধার্মিক ও নীতিপরায়ণ তাহাকে পুজা 
ককে। ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সভ্য অসভ্য সকল লোৌক-_ 
লকল জাতির মধ্যেই পবিত্রতার রানত্ব প্রতিষ্ঠিত। ঘ্ভাল হইবার 
জন্তই সকলের আকাঙ্ষা, মন্দ হইতে কেহ চাঁছে না। 
পবিত্রতা লাভ ভিন্ন তাল হইব্মুর আগ্ন উপায় নাই। পতঙ্গ 
যেমন অগ্নি দেখিলেই তাহাতে ঝম্প প্রদান করে এবং পুড়িয়া 
সম্মীভূত হয়, তেমনসউ্মান্ুষও লিয়ত পুণ্যাগ্রিতৈ পুড়িতেছে। 
+ইরূপে স্কানবের পাপজীবন ধবংদ হইতেছে, এবং নবজীবন 
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লাভ হইতেছে । হহাই সংসারের নিম যিনি এই নিরশ 
করিয়াছেন, তিনিই পরম পবিভ্রশ্বরূপ। 

পাপ দুঃখ, পাপ অতৃপ্তি । এই পাপ লইয়া মানুষ কি 
বাচিতে পারে? নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত মানব" 
প্রাণ সর্বদা উদ্বিন্ব। মানবাত্মার প্রকৃতি এই যে, পাপের 
দুর্ঘন্ধ মহিতে পারে না। পাপে পতিত হইলেই তাহার স্বাস্থ 
নষ্ট হইবে । পাথী যেমন মুক্ত আকাশে অতি আরামে থাকে, 
তেমন মানবাত্বা পুণের আলোকে খাকিলেহ পরম সুখ হয় । 

মানবাম্মার মধ্যে জ্ঞান, €প্রম, আনন্দ প্রভৃতি যেসকল 
গুণ রহিয়াছে, পবিত্রতা ভিন্ন তাহা কথন ও রপ্ত লাভ করিতে 
পাঁরে লা। সুতরাং পরমেশ্বর যেমন অনন্ত জ্ঞানময়, পুর্ণ ০গ্- 
ময়, আনন্দময়, তেমন পুণ পাবত্রশ্বরূপ। অপবিভ্রতাই পাপ, 
রঘু হধভ ্্। গুদ আক পিুন্ধ ল$) 

এই পবিতাই শৌন্দর্যা। পাপ কুৎসিৎ, পুণ্যই পৌন্দর্ধ্য | 
পুণ্যেব জলে সমুদয় পাপ মলিনতা ধৌত হইলেই মানব হৃদয়ের 
লশৌনর্ধ্য প্রকাশ পার়। শিশুর মুখ নিফলঙ্ক, এক্জন্তই ,এত 
স্ন্নর) সভীর দুখ পবিত্র এজন্যই সতী নারী পরমাস্থন্দরী; 
সাধুর মুখে তাহার হদয়স্থ পরিত্রতা ফুটিয়! বাহির হয়, এক্জন্তই 
সাধুব মুর্তি পরম রমণীয়। পরমেশ্বর পুর্ণ পর্ব, স্তন্লাং তিনি 
চিরন্ন্দর | 





ধ্যান ও প্রার্থনা । 


পরষেশ্বরের প্রত্যেক স্বরূপ অবলম্বন করিয়া স্ততি করিবার 
লামই আরাধনা । ষখন সাধক, আরাধনা করিতে করিতে প্রগাঁছ 
অবস্থা লাভ করেন,ভখনই ধ্যানের সময়। ধ্যানের সময় পৃথকভাবে 
স্বরূপ চিত্ত থাকে না, কেবল এক সত্ত। মাত্র সাধকেন অবলম্বনীয় 
হয় । অথচ সেই সত্তার মধ্যে ঈশ্বরের সমুদয় শ্বরূপই আছে । 
পরব্রক্ষের সছিত জীবাত্মার নিগুঢ় যোগের নামই ধ্যান। "তুমি 
আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোনও বাঁধা নাই ভুবনে ।*” 
ইছাই ধ্যানের উৎকৃষ্ট অবস্থা । পরব্রক্ষে বাস করিতেছি, কাধ্য 
করিতেছি) তিনি প্রাণের প্রাণ, তিনি মূলাধার, তিনি একমাত্র 
অবলম্বনযষ্ঠি, এইরূপ অবস্থা লাভ করিবার জন্যই ধ্যানের প্রয়ো- 
জন। ধ্যানেতেই বিশেষভাঁবে ঈশ্বরের অস্থি উপলদ্ধি হইয়া 
থকে । ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার যে পরমযোগ রহিয়াছে, 
ধানের সমরই সেই সম্বন্ধ উজ্জল রূপে উপলদ্ধি হুম 
ধ্যানের পে প্রার্থনা অতি স্বাভাবিক । ধ্যানের সমস্ন 
সাধক দেখিতে পান ষে,”তিনি কত স্ত্রন্গর, আমি কত কুৎসিত, 
'তির্লিপবিত্র আমি পাপে জর্জরিত) তিনি প্রেমময়, অপ্রেমের 
হলাহলে আমার হৃদয় বিষাক্ত । পরম চৈতন্ত পরবঙ্গের সহ- 
বাসে জীবনের এইরূপ ক্ষুদ্রতা ও কীনত। অন্গুতব করিয়া, মান- 
বাস্বা। স্বতঃই বলিয়া উঠে)--”হে জণদীশ, আমাকে অনত্য 
হইতে সত্যেতে লইয়া যাঁও, অন্ধকার হইতে আলোকে লই! 
যাও, মৃত্যু .হুইতে অষ্টুতেতে লইয়া যাও; হে সত্যন্বরূপ, 
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শশী ীািীশাট ্্াীশাাশাাীিশিিপীীশিশীপীশীপিি লিল 


আমার নিকট প্রকাশিত হও) দর্লামর, তোমার ঘে অপার 
করুণা, তাহা ঘারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর।'? 

ধ্যান ভিন্ন প্রকৃত প্রার্থনা হর না। ধাহ!কে জানি না, ধাহাকে 
দেখি নাই,যিশি আছেন কিন বলিতে পারি না, তাহার নিকটে 
কি চাহিব? ধ্যানেই মানবায্মাকে ঈথরঘুখীন করে এবং মানব 
যেকত অধম তাহা বুঝাইয়া দ্েয়। সুতরাং তখনই ব্যাকুল 
প্রার্থনা ধ্বনি সাধকের হৃদয় হইতে উথ্থিত হয়। 

ব্রাহ্মদমাজের এই উপাসনা-প্রণালী সব্ধাঙ্গ সুন্দর এবং 
মানবায্মার উন্নতির পক্ষে অতি অন্ুকূল। পুর্বেই উক্ত 
হইয়াছে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য এই বে, সে জ্ঞানে, পপ্রমে 
এবং পুণ্যে উন্নতি লাভ করিয়া, ক্রমশঃ ঈশ্বরের নিকটনন্তা 
হইবে। এই লক্ষ্য সাধনের পঃক্ষ ব্রাঙ্মদমাজের উপাপন! 
প্রণালী বিশেষ উপযোগী । নিয়ত উচ্চ আদর্শ চিন্তা করিলে 
মনও উচ্চ ভাঁবাপন্ন হয়। ঈশ্বরের ন্যায় মহান্‌ এবং উচ্চতর 
আর কে আছেন? সুতরাং তাহার স্বরূপ চিন্তা করিলে 
'মূন নিশ্চয়ই উন্নত হইবে। 

উপাসনার মধ্যে একটী লক্ষ্য আছে। উদ্বোধন, আঁরাধন! 
এবং ধ্যান ও প্রার্থনা সেই লক্ষ্য সাধনের উপায়। এইপ্রণা" 
লীতে একটী স্বাভাবিক শৃঙ্খল। আছে, এই শৃঙ্খল! ভগ্ন কর! 
কর্তব্য নহে! উদ্ছে/ধনের যাহ! উদ্দেশ্ঠ, তাহা আরাধনার 
উদ্দেশ্ত নহে এবং 'আারাধনার মাহ উদ্দেশ্ঠ, তাহা ধ্যানের উদ্দেশ্ত 
নহে। এক একটীতে এক একটা ভাব প্রশ্ষ,টত হয়। ইহার 
কোনও একটা বাঁদ দিলে ইছার স্বাভা+বকত্ব থাকে না। 

উপান্নার অর্থ ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া । তাঁহাকে লাত 


ধ্যান ও প্রার্থনা । ৫১ 








করিতে হইলে, বিশেষ সাধনার প্রয়োজন । সাষান্টি পাঁধিৰ 
জ্ঞন আমর! বিনা সাধনায় ল।ত করিতে পারি না, পরাৎপর 
পরমেশ্বরকে কিরূপে সহজে লাভ করিব ? অতএব ত্রহ্মজ্ঞ(ন লাভ 
করিতে হইলে, মহা সাধনার প্রয়োজন। সাধন ভিন্ন কেহ ধর্ম্ম- 
রাজো অগ্রসর হইতে পারে না| ত্রাঙ্গধন্দ্ম সাধন করিতে হুইলে, 
এক দিকে যেমন এই নির্দিষ্ট প্রণালী গ্রহণ করিতে হইবে, 
অপর দিকে বাকুলতা, সংযম, নিষ্ঠা অর্জন করিতে হইবে । এবং 
অন্ধার সহিত উপদেশ গ্রহণ, মহাজন-বাক্য পাঠ ও তত্ব-বিদা। 

আলোচনা করিতে হইবে | জ্ঞ।ন ও ভক্তি সাধনাতেই হয়| 

সম!লোচন]। 
পরলোক্গত মহাক্মা কেশবচন্দ্র মেন মহাশয় প্রথমে সামা- 
জিক উপাসনা আঁবাধন1 ব্যাথাঁকাঁলে, সংস্কৃত আরাঁধল! 
মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ "্নুবারী সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ, মঙ্গল, 
অদ্বিতীয় এবং পবিত্রন্ব্ূপ ব্যাখা! করিতেন। তংপত্র তিনি 
সবশেষে পরিত্রস্বর্ূপ ব্যাখ্যা না করিরা আনন্দস্বরূপ ব্যাখা! 
করিতে আরম্ভ করেন। ব্রঙ্গানন্দ যাহা করিতেন, তাহার 
অনুগামী বাহ্মভদ্তগণ তাহাই অবলম্কন করিয়া থাকেন, 
স্তর: সকলেই সর্ধশেষে আনন্দন্বরূপ ব্যাখা ক্িতে আরস্ত 
করিলেন। কেবল ্রদ্ধাস্পদ শ্রীধুক্ত প্রতীপচন্ত্র মজু্জাদার মহা- 
শর এই বিধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি শুধু গ্রহণ করিলেন 
না, তাহা নহে, তিনি এক নূতন পথ গবলগ্বন করিলেন । তিনি 
অ্বৈতস্করূপ দকলের শেবে ব্যাথা করিতে লাগিলেন । এখনও 
প্রতাপ বাবু এই রূপইন্জুমারাধনা ক্লরেন। . * 
কেশবচুত্দের প্রবপ্তিত প্রণালী, প্রতাপ বাবুর প্রণালী এবং 





৫২ তশ্ব-পরিমল । 
দ্বাঙ্গপমাজের পূর্ববাবলস্থিত প্রণালী সপ্বন্ধে কিছু আলোচনা করা 
যাঁউক। প্রথম অবলম্বিত সআরাধনার অভি প্রায় এই থে, মূল 
স্কৃত আরাধন] মন্ত্র ফেমনটা আছে, তাহার অর্থও পর পর 
তেমন হইবে । মূল আরাধনা মন্ত্র এই $- 
সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রন্গ আলন্দ বপমমুভং 
বদ্দিভাঁতি শাস্তং শিবষদ্বৈতং শুদ্ধম প।পবিদ্ধং । 

ইহার অর্থ এই ;-তিনি সতা, জ্ঞান, অনস্ত, আনন্দ, শান্ত, 
মঙ্গল, অদ্ধিতীদ্ন এবং পবিত্রশ্বূপ। যদি আনন্দস্বরূপ সর্ব 
শেষে ব্যাখ্যা করিতে চাও, তবে মূল মন্ত্রটীর মধ্যেও আনন্দ- 
স্বরূপ শেষে যোগ করিতে হইবে । কেবল ঢাকাস্থ নববিধান্‌" 
বাদিগণ সংস্কত আরাধনা মন্ত্রের মধ্যে আননন্বরূপ পর্বব শেষে 
যোগ করিয়াছেন । 

প্রাচীন প্রণালীর পক্ষে এই বলা যাইতে পারে ষে, 
আনন্দস্বরূপ পরে না বলিয়া মধ্যস্থর্লে বলিলে স্বরূপ সাধনের 
কোনই ব্যাঘাত হয় না। পরমেস্বর ফখন সান্কের হুঁদয়ে 
প্রকাশিত হন, তথল সমুদয় স্বরূপবিশিষ্ট হুইয়াই প্রকাশিত 
হইয়া থাকেন, সুতরাং কোনও একটী আগে কোন একটী 
পশ্চাতে বলিলে যে বিশেষ প্রত্যব্যর় ঘটে, সাধনার ঝি? হয়, 
এরূপ কর্থা যুক্তিযুক্ত নহে । তবে এ কঞ্ধ। সভ্য যে, সাম- 
জিক উপাঁপনায় একটা নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা কর্তব্য। নতুবা 
উপাসকগণের যোগ দেওয়ার পক্ষে ব্যাথাত ঘটিতে পারে। 
ংস্কত আরাধনা যন্ত্র অচুয়ায়ী সেই ধারাবাহিক নিরম হইলেই 
স্বাভাবিক হুয়। সাধারধ ব্রাক্ষপমাজ €পই নিয়মই রক্ষা করি- 
তেছেন। অর্থাৎ আরাধন।-মস্ত্রের মধ্যে ক্রষে রুমে যে সকল 
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স্বরূপ উল্লিধিত হইয়াছে, সেই নূপেই বাঙলা ব্যাধ্যা করিয়! 
থ!কেন। সুতরাং আচার্য ও উপাসকের সহিত অমিপ হয় না। 

নববিধানবাদিগণ এ লম্বন্ধে এরূপ কঠোর নিয়ম অবলম্বন 
করিয়াছেন ষে, আনন্দস্বব্ধপ সর্বশেষ ব্যাখ্যাত না হইলে, 
হারা উপাসনায় যোগ দান করেন না। এই জন্যই তাহার! 
অনেকেই সাধারণ ত্রাঙ্মদমাজের সভাদিগের উপাঁসনায় যোগ 
দেন না। এমন কি নববিধানবাদী প্রতাপ বাবু সর্দশেষে 
অদ্বিতীয় স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন বলিয়া, নববিধান্ভাবাপন্ন 
কেছ কেহ তীহার উপাসনাতেও যোগ দান করেন 
না। নববিধানবাদিগণ যে এ রূপ উপাসনায় যোগ দান 
করেন লা, তাহার মধ্যে বোধ হয় এই কারণটা প্রচ্ছন্ন 
ভাবে লুক্কাগ়িত আছে যে, কেশবচন্দত্র প্রবন্তিত নিয়মা্ি 
যাহারা পালন কাঁরবে না, তাহারা বিধানবিরোধী। স্থতরাং 
বিধানবিরোধীদিগের উপাসনাঁয় তাহারা কি করিয়া যোগ 
দিশ্চবন ? বাস্তবিক আনন্দস্বরূপ সর্বশেষ ব্যাধ্য। করিবার 
নিয্ষম যদি ত্রহ্মানন্ন প্রবর্তিত না করিতেন, তবে নববিধান- 
বাদিপ্ণ কখনও এ নিয়মটাকে এক্প দৃঢ়তার সহিত রক্ষা 
করিচুতন না। 

শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু অদ্ধিতীয়ন্বরূপ সর্বশেষে ব্যাথা! 
করেন। ক্রক্ষানন্দ প্রবন্তিত প্রণালী অপেক্ষা প্রতাপ বাবুর 
প্রণাপী অধিকতর উত্কষ্ট। নরবিধানবাদী ব্রাহ্ম ভ্রাতা- 
গণ বলিদ্বা থাক্ষেন, ধ্যনের "পুর্বে €(আরাধনাব শেষে) 
আননশ্বরধপ ব্যাধ্যা করিলে, উহ! স্বাভাবিক হুয়। কেননা! 
ধ্যানের লক্ষ্য ভূমাননদ লাত করা ।,দ্ুতরাং আননস্বরূপ হইতে 
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ধ্যানের পথে উপনীত হওয়াই শ্বভাবিক। এই যুক্তি সারগর্ড 
নহে । ধ্যানের গভীরতার সহিত আনন্দের উদয় হইয়। থাকে ; 
কিন্ত আনন্দ হইতে ধ্যানে যাওয়া স্বাভাবিক নছে। ধ্যানের 
পরেই ব্রক্ষানন্দের উদয় হয়, অগ্রে নহে। ধ্যানের অবস্থ। 
লাভ করিবার জন্ত আরাধনা দাধন হইয়া থাকে। সর্বশেষে 
ষেস্বন্ধপটা চিন্তা কর! হয়, তাহাই ষদ্দি ধ্য।নেন্ন অবলম্বনীয় 
হয়, ভবে প্রকৃত পক্ষে ধ্যানের আয়োজন করা হয় না। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে, ধ্যানের সময় আনন্দ, প্রেম ইঠ্যাদি 
স্বরূপসমন্থিত এক মাত্র সত্তাই সাধ্যবস্ত্। 
কিন্তু উক্ত নববিধানবাদিগণের যুক্তি অনুযায়ী বিচার 
করিলে, প্রতাপ বাবু যে সর্বশেষ অদুদ্ঘততন্ব ব্যাখ্যা কবেন, 
ভাহাই ধ্যানে উপস্থি 5 হইবার অনুকূল পথ বলিয়! প্রাতপন্ন হঘ। 
কেন না! এক মাত্র সন্তাই ধ্যানের বিষয় । অর্থাৎ অদ্ধিতীয় অপু 
লক্ষ বস্্রকেই ধ্যান করিতে হইবে। স্থতবাং অদ্বিতীয়স্বরূপ শেষে 
ব্যাখ্যা করিলে ধানে সুবিধা হয় বৈকি। কিন্তু তাহাও ধ্যানে 
প্রকৃত পথ নহে। পাধিন্রভাই সৌন্্ধ্য। এই সৌন্দধধ্েই ধ্যানে 
উদ্য়। যাহ! হউক, স্বর্ধপ বর্ণনার অগ্র পশ্চা লইয়া ঝগড়া 
বিৰাদ করা, দলাদলী করা, উপাদনায় যোগ নাদেওয়। ইত্যাদি 
অত্যন্ত কুস্ক্কারের ব্যাপার বলিয়া মনে হয়) আরাধনার 
ংস্কৃত মন্ত্র সকল ব্রাঙ্গই গ্রহণ কবিষাঁছেন; কিস্তু বাঙ্গল! ব্যাখা? 
করিতে শিয়া ধর্দি মতভেদ হয়, তবে মনোভগঞ্জের কারণ 
ফেন হইবে? সাধারণ ত্রাঙ্গলমাঞজ সংস্কৃত মন্্রানুযাক়্ী ব্যাখ্যার 
নিয়ম রক্ষা কিয়া স্থুবিবেঠলার কারধ্যই কুরিস্াছেন। কেন ন! 
স্বরূপের অগ্র পশ্চাৎ ব্যাখা] লইয়া! মতভেদ উপস্থিত হইলে, 
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হদ্দি সেই সকল স্থানে স্বাধীনতা প্রান করা হর, তবে নানান 
ব্যাখ্যার প্রথা সমাজে প্রচলির্ত হইবে। তাহা না হইয়া, 
একটী সাধারণ মন্ত্র ও সাধারণ ব্যাধ্যা সামাজিক উপাদনাগ্ন 
প্রচলিত হওয়াই কল্যাণজনক: তাহাতে উপাদনার নামঞ্জদয 
ও একতা রক্ষা হয়। 
আরাধনার পরেই ধ্যান। পুর্ধেই উক্ত হইয়াছে, এক মাত্র ত্রক্গ 
সন্তায় নিমগ্ন হওয়াই ধ্যানের লক্ষ্য । আরাধনার সময়ে সাধক 
তাহংর এক একটা স্বরূপ দেখেন, ধ্যানের সময় পূর্ণভাবে উপ- 
ভোগ করেন। কবির ভাষায় বর্ণন করিলে এইরূপ বলিতে 
হয়,_যেন এক জন হৃন্দর পুরুষ দর্শন করিতেছি । তীহার অঙ্গ 
সমূহ একে একে দর্শন করিয়া বলিতেছি, “মাহা কি সুন্দর 
হাতের গঠন, কেমন রঙ্গ” ইত্যাদি । তৎপর সেই পৌন্দর্ষা- 
সাগরে ঘখন চন মগ্ন হইসা গেল, তখন মার ভাষা, আলোচন! 
চিন্তা রহিল না, কেবলই মগ্রভাব, আনন্দ । তখন এক একটি 
“মণ দেখা হয় না, পূর্ণ ভাবে সেই সৌনর্ধ্য সাগরে প্রাণ ডুবির 
বায়। ইহারই লাম ধ্যান। এই জন্যই ধ্যানের সমর স্বরূপ চিন্তা 
থাকে না, তখন “মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার ।” তথন্‌ 
সাধন্কু যেন আত্মহারা হইয়া সন্তা সাগরে নিমগ্ হন। 
নববিধান সমাজে সামাজিক উপাননায় ধ্যানের গর্বে উদ্বো- 
ধন কর] হয়। আচার্য্য আরাধন। শেষ করিয়া, অমনি এই 
মর্সে উদ্বোধন করিতে থাকেন, যথ।; “যিনি অন্তরে বাহিরে, 
সেই ব্রহ্গসত্তার মধ্যে আমরা প্রবেশ করি, আস্মা-পক্ষী বর্গ. 
বাসে বিচরধ করণ, আমবাওধাহার আরাধনা করিলাম, 
তাহার ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হই আরাধনার পরে, এইন্ষপ 
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কথা বা! সঙ্গত নহে। শুই জঙ্ভই সাধারণ ক্রাঙ্মসমাজ 
এই প্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছেন । সাধানণ ব্রাহ্মপাজ, 
ক্যারাধনার পরেই ধ্যান করিবার বিধি প্রবর্তিত করিয়াছেন। 
মাঝখানে উদ্বোধন করিবার নিয়ম রাখেন নাই। এ্রব্ূপ উদ্দো- 
ধন কর! যে অশোভন, তাহার কারণ এই, মনে করুন, উপ! 
সক আরাধনা করিতেছেন। তিনি ঈশ্বরকে “তুমি সত্য তুমি জ্ঞান, 
ভূমি পবিত্র ইত্যাদি বলিরা শেষে বদি বলেন “আামরা ধাহার 
আরাধনা করিলাম, এস এখন ্টাহার ধ্যান করি”, তবে আরা- 
ধনার সহিত ভাবের মিল থাকে না। আরাধনার সনয় তুমি? 
বলির! ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়।, শেষে “যাহার আরাধন।1 কব্ি- 
লাম, তাহার ধ্যানে প্রবৃত্ত হই” ইত্যাদি কথ। কিরূপে বল! 
যাইতে পারে 1 

আমি একটি ছবি দেখিয়া বলিতেছি, “আহা ছবিটি কি 
সুন্দর, কেমন সুন্দর বঙ্গ, তেমন সুন্দর গঠন, দেখিয়! নয়ন 
জ্ুড়াইল।” তৎপর যদি বলি, “যে ছবিটি এত,ন্দর, গর 
আমরা সেই ছবিটি দেখি” তবে শ্রোতারা মনে করিবেন, যে, 
উনি এতক্ষণ বুঝি না দেখিয়াই ছবির এত বর্ণনা করিয্না- 
ছিলেন। এখন দেখিবার দরকার হুইয়াছে। বাস্তবিক নববধান 
সমান্ের ধ্য্টনের উদ্বোধন এইবূপই । অথচ বছদিন হইত্তে এই 
প্রথা উক্ত সমাজে চলিয়া আসিতেছে । 

এক শ্রেণীর উপাসক আছেন, ধাহারা আরাধন! করেন নু, 
ধ্যান ব! প্রার্থন। করেন না, কেখল কোনও নাম সর্বদা শ্মরণ 
রুয়পেন। তীহারা বলেন যে, নান আর্ী পরদেশ্বরে কোনও 
প্রত নাই। “মা' বলিল -যেসন মায়ের গুণরুশী স্তি 
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'পথে আবিভূতি হয়, একটা একটা করিরা জননীর গুপ শ্মরণ 
করিবার প্রয়োজন হয় না, এক “মা” নামের মধ্যে জননীর 
স্বেহ, দয়া, বাৎসল্যভাব সকপই নিহিত আছে, তেমন ভিঙ্গি 
সত্য, জ্ঞান, প্রেম ইত্যাদি না বলিয়া, কেবল কোনও একটা 
নামে ডাকিলেই সমুদয় শ্বরাপসমন্থিত ঈশ্বরসত্ত] প্রাণে উপস্থিত 
হয়। নামের মধ্যে পকলই আছে। উদ্বোধন বল, আরাধন| 
বল, ধ্যান বল, প্রার্থনা! বল, নামেতে দকলি আছে,। নান) 
কেবল শব্ধ নহে, নামই পরমহক্ধ। 
ষাহার। প্রচলিত ব্রক্ষোপাসন। সাধন করিয়া! আসিতেছেন, 
তাহাদের জীবনের আভিজ্ঞত। অন্য রূপ, তাহারা বলেন, 
কেব্ল নামসাধন করিলে সম্পূর্ণ সাঁধন হত না, কেবল নামসাধন 
একাজ সাধন-_তাহাকে পূর্ণ ব্রাহ্গধন্্ম সাধন বলা যাঁয় না। 
ব্রদ্ষের শ্বরূপ চিন্তা, ধ্যান, প্রার্থনা স্বারাই ব্রহ্গোপাসনা হই! 
থাকে ; যে উপাসনায় যুখ্যবূপে ধ্যান, আরাধনা, প্রার্থন! নাই, 
-সৈই উপাপনায় মানবায়ার সর্ধাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব। প্রচলিত 
ব্রঙ্গোপাসনার সহিত জ্ঞান, ভক্তি, কর্মের অপুর্র্ব সামঞ্জজ্ঞ রহি- 
যাছে। যাহারা কেবল নাম সাধন করেন,_-শারাধন।, প্রার্থনা, 
ধ্যঙ্ঈ; করেন না, তাহারা জ্রান, ভক্তি ও কর্মের সাঁমঞ্জদ্য রঙ্গা 
করিতে পারেন না। ধাঁহারা আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনাদি করি! 
থাকেন, তাহারা কি নাম লাধন করেন না? করেন বৈকি, 
এবং সেই নাম সাধন-প্রপালীই উৎক্ক্ | তাহার! সাধনীয় বিষয় 
গুলি কের্জীতৃত করিয়া রাখিবার জন্ত নাম জপ করেন। নাছ 
তাহাদের পক্ষেই প্রীত কল্যাণ প্রদ । তাহারা আরাধনার মন্ত্র, 
ধ্োয়বন্ধী,, এবং প্রার্থনার ভাৰ সর্বদা জাগ্রত রাখিবার জন 
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নাম করি থাকেন। যে ঈখরের তাহার আরাধন। করিয়। - 
থাকেন, ষীহার ধ্যান করেন, মুক্তির জন্ত ধাহার নিকট 
প্রার্থনা করেন, নাম ম্মরণ করিলে তাহাদের স্থৃতিপথে সেই 
ঈশ্বরের ভাব জাগ্রত হইয়া! থাকে । যাহারা রূপে পুাঙ্গ 
উপাপন! করেন না, কেবল নাম করেন, ঠাহারা সুকল লাভ 
করিতে পারেন না। এবং তাহাদের লীবনে ও কার্যে ব্রাঙগধন্টের 
আদর্শ মম্পূর্ণরূপে প্রন্ষ,টিত হইতে পারে না। 


আরাধনা-ব্যাখা। 
সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম | 
আনন্দ রূপমম্থ তং যদ্বিভাঁতি 
শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌। 


তুমি সত্যন্বরূপ-তুমি ন্বপ্রকাশ, তুমি মূলাধার, 
তুমি সকলের আশ্রক্স ও অবলম্বন। ব্রহ্মাণ্ড তোমাতে বিধৃপ্ভ- 
রহিয়াছে। নানাভাবে নানাদেশে লোকে তোমাকেই ডাকে, 
তোমারই শরণাগত হয়, প্রাণমন্দিরে তোমাঁকে প্রতিঠিত 
দেখিয়া কৃতার্থ হয়। সতোর জন্য, তোমার জন্ত সক্টোই 
কাঞঙ্গাল। মে জন্ত নরনারীর প্রাণ লালাম্িত, সেই মহাটসতা 
তুমি । তুমিই নিগুঢতত্ব । অতি নিভৃত স্থানে, এমনি অগ্মিময় 
অক্ষরে তোমার সন্ভা মানবের, 'প্রাণে অঙ্ষিত হইয়া রহিরাছে 
যে, সকলেই মনে মনে তোমাকে স্বীকার করিতে বাধ্য 
হয়। দমস্ত বিশ্ব সমন্বরে তোমারি বিস্তর সাক্ষ্য দিতেছে। 
যকল লোক, সকল শান্ত জিজ্ঞানা করে,এই পরিবর্থনরীপ কাল- 
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প্রবাহের মধ্যে নিত্যা কে সথারী- $ আর তুমি প্রাণের ভিতর 
হইতে গম্ভীর ম্বরে বলিয়া উঠিতেছ, “আমি প্রথমে ছিল।ম, 
এখনও আছি এবং খনস্তকাল থাকিব।” তুমি দিত্যন্থামী, 
নির্ষিকার, প্রাণস্বরূপ সর্বগৃত জীবন্ত মন্তরাম্মা তুমি । 

তুমি জ্ঞানস্বরূপ- বিশ্ব ত্রচ্জাও তোমার জ্ঞানের 
প্রকাশ । তুমি সুগভীরতত্ব। অচেতন চেতন দকগই তোমার 
সন্তান উজ্জল । সকল শান্ব কাহার মহিম! প্রকাশ করে, সকল 
বিজ্ঞান কাহার জ্ঞান ব্যক্ত করে, দূরবীক্ষণ কাহার জ্ঞানের 
কার্ধ্য দেখাইয়! দেয়, অণুবীক্ষণ কাহার রচনা আবিদ্দ(র করে? 
সর্ব্ত, সর্ববদর্শী, সব্বসাক্ষী প্রত্যক্ষ তুমি। তুমি বিবেকরূপে, 
প্রজ্ঞারূপে মানব অস্থরে বাস করিয়া শ্রের কি প্রেষ কি তাহ! 
খগিয়া দিতেছ, ধর্মের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিতেছ। তুমি 
পরমগ্ডরু, পরমাচার্ধ্য। মানব অস্তরে নিয়ত তুমি ধর্তর প্রচার 
বারিতেছ ] 

তুমি*অনন্তস্বরূপ্প »_হে মহাসত্তা ! তুমি বলিয়া আমরা 
কাঁছাকে সপ্বোধন করি, তুমি কে? তোমার আরাধনা করিতে 
ইচ্ছুক হওয়া কিল্পৰ্ধা নয়। এই মহাকাশ তোমার সত্তাতে 
বিলীন হইল। কাঁলত্রয় তোঁমাতে বিলীন হইক্া গেল। খকবেনী 
খাষিগণ মহানিদী তীরে, স্থফীগণ 'মারবের প্রীন্তরে এবং 
সেইণ্টগণ পশ্চিম দেশে তোনার তব উচ্চারণ করিতে 
গেলেন, আর বলিতে পারিলেন না। জিহ্বা নিম্পন্দ হইল। 
কত শান্্ তোমাকে বলিতে চার, বলিতে না পারিযা ক্ষীণ 
হয়া তুমি কে, তুমি কোথা তুমি কি? তুমি অন্ধকার 
নও, অথ তুষি জঙ্গী মৃত্যুর রি রহিয়াছ। হে অনস্ত ! 
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তুমি প্রেমেতে, আানেতে, সৌনার্ধো চিপ্ননবীন হইয়া আস্ত । 
চেতন ও জড়ের বৈচিত্র তোম। হইভেই স্টস্তব হুইয়াছে। 
তোমার বিষয় বলিতে বলিতে কঠ নিরোধ ক্র । বিশ্বভুবন এক 
তানে বলে"অস্ত কোথা তাঁর, অস্ত কোথ! তার ”? তুমি অগম্য 
“অপার অনাদ্যনস্ত মহান্‌ পরিপূর্ণ । 

তুমি আনন্দস্বরূপ--তুমি আনন্দ বূপে, অমৃত রূপে 
মানব "অন্তরে বাস করিতেছ। তুমি ছুঃখীকে নুধীকর, 
অমৃত হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণা হরণ কর। জলনীর প্লেছে, দাম্পত্য 
প্রেমে, সাধুনষাগমে তোমার আনন্দজোোতি প্রন্ষ,টিত হয়! 
তোমার মুখের ৌনাধর্য স্ধ্যের উদয়ান্ত; তোমার সৌন্দর্যে 
ব্গানের বাশি বাঁশি কুলকুটিল, নদী পর্বত হুইতে নিঃস্থাত 
হইয়া নানাদিফে চলিল। তোমার নামে সাধুর সুখ হইতে 
কত বন্দনাধ্বনি উঠিতেছে, তোমার আনন্দে ত্রিভূবন 
মাতিয়াছে। 

তুমি শাস্তিত্বরূপ-_-প্রাণারাম তুমি। ০্তুমি মানব 
হৃদয়ে পাপের ক্ষত স্থানে উষধ প্রদান কর। প্রাণ জুড়াইবা'র 
স্থান তুমি। তোমাকে পাইলে মানব মন সুখে উৎফুল্ল এবং 
হুঃখে জিয়মান হয় না, প্রক্কৃত শান্তি লাত করে। গুটশান্ত 
চিন্ময় যুর্ভিতুমি। তোমাকে পাইয়া ভূষিত ও তাঁপিত্ব আাস্ব! 
শাস্তি ভোগ করে। 

তুমি 'মঙ্গলম্বরূপ--অসীম গৌরবে পুর্ণ হইয়াও 
আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র কীটের প্রতিও তোয়ার রুত শ্রেছ। 
পৃথিবী আ্বাখের অনুরোধে, অভিভূত এখানে ক্ষি্ুরই 
্ি্ত। নাই। এমন নিক্াস্র্স স্থালেগ্দীন জনুকে, প্রুতিপ!লন 
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করে ফে? তোমারই কক্ষণ!। তোমারই কক্ষণ। আমাদিগকে 
ইহসংসারে আনিয়াছে এবং তোমারই করুণ] নিয়ত প্রতি- 
পালন করিতেছে । এখানে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের সংখ্যা 
অধিক। তাহাদের কুটীরে কে অন্ন পরিবেশন করে ? কাহার 
করুণ! মাতৃহীন অনাথ সন্তানকে তুলির লয়? সস্তানবিহীন 
মাতাকে কে সান্তনা দেয়? পীড়িত দরিদ্রের শ্িয়রে আত্মীয় 
নাই, বন্ধু বান্ধব নাই, প্রাণ বাহির হইরা গেলে কে তাহাকে 
আঅমুত্তধামে লইয়া যায়? জননি! তোমার অঞ্চল ধরিয় 
জগতে আসিয়াছিলাম, কেবল মাত্র ছর্ভাগ্য বহন করিলাম," 
এক্ষণে তোমার দয়া ভিন্ন আর কিসেব দিকে দৃষ্টিপাত করি ? 
যাঁছা হয় হউক, যাহা ঘটে ঘটুক, শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে ধরিয়! 
থাকিব। তুমি দীনবন্ধু, মঙ্গলময় পিতা, শ্নেহমরী জননী, গুণের 
আকর, প্রেমের সাগর | তুমি আমাদের আত্মাতে কি নিহিত 
করিয়া দিলে যে, তোমাকে ছাড়িয়া সুখী হইতে পারি, 
লাঁম না। রাজা, সিংহাসন ছাড়িয়া পথের ভিথাঁবী হইলেন ৃ 
তোমার জন্ত কত নরনারী কত নির্ধাতন অকাতরে সহ 
করিল; প্রস্থতী সন্তান ছাড়িয়া তোমারই জন্ত তীর্ঘে গমন 
করিজ্ট কত শত লোঁক সংপার ছাঁড়িয়। বৈরাগ্য লইল। আমর! 
যদি এতদূর করিতে না পারি, তবে উদ্ধার হইঙ্খ কিসে? 
আমাদের ধর্মের এতই গৌরব যে, তোনাকে পাইয়। আমর! 
তীর্থ পাই । তোমার নাম গানই আমাদের তপদ্যা | 
তুমি একমেবাদিততীয়ম্‌_ সমুদয় বর্আোত তোঁষাতে 
একাকার হইস্সা গেল। ষ্ীরবর্ণ কষ্তবর্ণ তোমার এক পরিবার 
ভুক্ত হইল । উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব, পশ্চিম সকলে মিলিয়া বলিল' 


৬ তত্ব পরিমল | 


প্এরকমেবাধিভীরস 1% দেবাধিদেব, রাজাধিরণজন ভ্তবনীয় তুষি 
তুমি গক্নাশস্কি, 'সকল শক্তির সুল শক্কি, দকল কাপের আদি 
কারণ সফল তথ্ষের এক মাত্র মূলতত্ব | 
তুমি পবিত্রন্বরূপ-_তুমি বদি আমাদিগকে প্রেম 
ভদ্কি করিতে বাধ্য করিতে, তোমার কাঁধ্য সহজ হইত । কিন্ত 
তুমি যে আমাদিগকে পবিব্রধামে লইয়া যাইতে চাও এক 
হস্তে তুমি পালন কর, এক হস্তে এমনই শাপন কর বে,তোমার 
বে আমাদিগের পাঁপহৃদয় ভা্গিয়া যায়। তোমার তিস্তায় 
" অপবিত্র আত্মা নির্মল হয়। তুমি যুগে যুগে কত পাপী উদ্ধার 
কবিলে। তুমি ধর্মণ্বহ পাপন্ুদ্বরূপে মানব হৃদয়ে অবতীর্ণ 
হইয়া পুণ্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছ। হে পরঙ্ন্ম, তুমি 
মানব অন্তরে ত্রাঙ্গধর্দমের জ্যোতিঃ নিয়ত প্রকাশ করিতেছ, 
বরাহ্মধর্ম্ের প্রচারক তুমি। আমরা পবিত্র হইক়্া তোমাতে 
প্রধেশ করি। সচ্চিদানন্দ তুমি। আমখা কবল কঠোর 
কর্তব্যের জন্য তোমার উপাঁন! করি না। আমাদের অগ্ভার' 
উন্নতির জন্ত তোমাঁকে পূজা করি, তোমাৰ শরণাপন্ন হই । * 








বিবেক । 


ঈশ্বর মানুষের সহিত কথা বলেন, উপদেশ দেন এবং মাঁন- 
বৈর ধর্ুপথ নির্দেশ করেন্। কিব্র্পে তিনি কখ। বলেন ? 
মানুযকে উপদেশ দিবার জন্ত ভিনি কি রূপ, রস, গন্ধ, স্পার্স 
শব প্রভৃতি জভীয় উপায় সবপদ্ধন রন ? পত্র না লিখিলে, 


রি 





ক সং্োধিত আকাক্ে সংগৃহীত. 


বিষেক্ক + ৬৩, 


ছেঁলিগ্রাফ, লা! করিলে দুরস্থ ব্যক্তির সহিত কথা বার্তা ভলগে- 
না, শ্রবণেজিয়ের সাহাব্যে নিকটস্থ ব্যক্তির সহিত আপগাপান্দি 
করি। ঈশ্বর ত এ সকল কিছুই অবলম্বন করেন নাঁ। তবে 
কিন্ধপে উপদেশ দেন, কথা বলেন ? 
আধ্যাত্মিকতত্ব আলোচন। করিবার পৃর্ক্বে একবার জড়তন্ব, 
পেহতত্ব আলোচনা করা কর্তবা/। এই যে কমর আহার 
করি, নিদ্রিত হই, ঈশ্বর কি মানুষের মত অপিয়া,আমাদিগকে 
রূপ করিতে বলিয়া যান? ছুপ্রহর বেল! হুইয়াছে, তিনি কি 
কোন উচ্চস্থানে ঈাড়াইয়! বলিতে থাকেন, “হে আমার স্থান 
গণ! তোমর! এখন আহ'র কর?” এরূপ বলেন না; কিন্ত 
তিনি ইহা! অপেক্ষাও স্পষ্টতরর্ূপে আহার করিতে আদেশ 
করিত্ডেছেন। দে আদেশ কিরূপে টের পাই £ 
বুদ্ধিদ্ধারা নহে! আমর! কি এইক্প পরামর্শ করিয়। 
আহার করি যে, "এস হে এখন আহার করা" যাউক, নক্চুব! 
-স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে লা, শরীর রক্ষ। হইবে ন। ?” আমল কথা, 
ক্ষুধার উদ্রেক হয় বলিয়াই আহার করি। এই ক্ষুধা আর 
কিছুই নহে, আহার করিবার জন্ত ঈশ্বরের আদেশ। যেরূপে 
আমাদিগকে চলিতে হইবে, তাহা ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্র! ইত্যাদি 
দ্বীর! আদেশ করিতেছেন । তিনি মুখে বলেন না,“আহার কর। 
শয়ন কর, পান কর”) কিন্তু এ ক্ষুধা পিপাস! ইত্যাদির মধ্যে 
'উাহারই ইঙ্গিত দেখিতে পাই ।. এই ইক্িত অন্থদাঁরে চলি- 
লেই স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। ইহাকেই শারীরিক আদেশ বলা যাইতে 
পারে? যনোরাজোে ইন অপেক্ষা ইজ্ছলতররূপে "আদেশ অন- 
তব করা বাক্চ। 








৬৪ তত্ব-পরিমল । 

মানব অন্তরে দুইটা জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত আছে। এক- 
টাকে বুদ্ধি, আর একটাকে প্রজ্ঞা বল! ফাইতৈ পাঁরে। যে 
জ্ঞান আমাদের অধীন অর্থাৎ আমাদের আত্মার অধীন, তাহা- 
. কেই দার্শনিকগণ বুদ্ধি বলিক্স! নির্দেশ করিয়াছে, এবং আঁমা- 
দের আত্মা যে জ্ঞানের অধীন অর্থাৎ আত্মা ষেক্তানদ্বারা পণ্সি- 
চালিত হইতেছে, তাহাই প্রজ্ঞা বা বিবেক। বিষয়টা একটু 
পরিষাঁর করিতে চেষ্টা কবি। 

আমরা! সাংসাবিকভাবে, সাংসারিক কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানে, 
সাংসারিক লাভ লোকসান পণন। করিয়। যে সকল কার্য নিয়ত 
কবিতেছি-যাহীর সহিত ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ 
যোগ রহিয়াছে-_মন্তিফ আলোড়নদ্বার! যে জ্ঞান বিকশিত 
হইতেছে--উকিল, বারিষ্টার, বিচাবক যে জ্ঞান লটগ্লা পাণ্ডিচা 
বিস্তার করিতেছেন, তাহাই বৃদ্ধি জাতীয়। আঁর যে জ্ঞান. 
বারা ঈশ্বরসত্া অনুভূত হয়, জীবে বর্ষে যোগ স্থাপিত হৃষ, 
ইহপরলোক-তত্ব উদ্ভাসিত হর, প্রাণে ভক্তিরস ঞ্চারিত হয় 
তাহাই প্রজ্ঞা । সমুদ্রে ছুই প্রকার আ্োত আছে; এক প্রকার 
শ্োোত সমুদ্রেব উপর দিয়! চলিয়া যায়। আর এক প্রকার 
শ্রোত অতি গভীর স্থানে হয়ত অন্য দিক দিয়া বাহিত ₹ইভে 
থাকে । এইরূপ মানবের বিষরকর্ম্ে এক প্রকার শ্ঞান বিক- 
শিত হইতেছে এবং হৃদয়ের অন্তস্তলে অতি গন্ভীরতম প্রদেশে 
আর এক প্রকার জ্ঞানশ্রোত প্রবাহিত হইতেছে । প্রথমটা 
বুদ্ধি, দ্িতীয়টা প্রজ্ঞা। হিনুশান্ত্রে এই প্রন্তা বাঁ বিবেক অতি 
্পষ্টরূপে শ্বীকৃত হইয়াছে । - সাদর মতে ছঃথ ভ্রিবিধ, 
আধ্যাত্মিক, আঁধিভৌতিক; এবং আধিদৈবিক । : এই জি্বিধ 


" বিবেক 1. চক 


ছঃখ বিনাশের উপায় নির্ধারণই সাধ্য দর্শনকারের লক্গা। এই 
প্রশ্নের উত্তরে বর্শনকার বলিতেছেন ষে, বিবেক অর্থাৎ তত্ব" 
জ্ঞানই এইব্প মুক্তি সাধনের একমাজ উপায় | স্তায়দর্শন মত্তে 
জীবাত্মাকে দেহ হইতে ভির বলিয়] জানাকেই বিবেক বলে। 
মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ও বলিয়াছেন, "বিবেক বৈরাশ্্য 
ছুই সহায় দাধনে ।” এখানেও বিবেক অর্থ প্রজ্ঞা বা! অ্রন্মজ্ঞান। 
সাধারণতঃ লোকে বিবেকের এক প্রকার অর্থ করিয়া 
খাঁকে। সেই অর্থ এই যে, বিবেক বৃদ্ধিরই উত্ককই সংস্করণ 
মাত্র! এই শ্রেণীর লোকে বলেন--শিক্ষা, সমাণ, সংদর্ম 
ফলে বিবেকও উৎকর্ষ বাঁ মলিনতা প্রাণ্ড হয়। যখন দেখি" 
তেছি, অসভ্যদিগের বিবেক মাতৃহত্যা অনুমোদন করে, 
বৈষ্ণবের বিবেক পশুহ্ত্য! পাপ মনে করে; শাক্তের বিবেক 
নরবলিঘান পুণ্য কাধ্য বলিয়া করে, তখন বিবেককে বুদ্ধি- 
জাতীয় বলিয়াই মনে হয়। যার যেমন বুদ্ধি অর্থাৎ শিক্ষা, 
স্ঈংসর্গ এবং ,সমাঁজঘ্বার! যে ব্যক্তি যেমন বুদ্ধি লাভ করিয়াছে, 
সে তেষনই কায করিতেছে । তাহার ধর্ম ও তাহার মত, তাহার 
বুদ্ধির অনুযায়ী হইতেছে ।, এই বুদ্ধি ভিন্ন, বিবেক বলিয়! আর 
একটু! কিছুই নাই । মৃদি বা অন্তরে থাকে, কিন্তু তাহ! 
'্সালোচ্য বিষয় নহে, কেননা! তাহার ফল ত আমুরা দেখিতে 
পাই না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমর! বুদ্ধিরই ফললাঁভ করিয়! 
থাকি । জগতে বাহার! বুদ্ধিমান্‌ ভাহারাই জয়লাভ করি- 
তেছেন এবং নির্ববোধেরা বুদ্ধিমানদিগ্নের দাসত্ব করিতেছে । 
বুধিকে আয়র।উপেক্ষা করি না। বুদ্ধির উন্নতি ভি 
গত বর্তমান উনসকাবস্থায় কন$ উপনীত হুইতে গারিত না। 
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বিজ্ঞান ও শিল্পেব্র "এত উক্সতি বুদ্ধিমানের ছায়া সম্পরন হই, 
তেছে। কিন্তু বক্ব্য এই, এই বুদ্ধি' মনোবাক্জোয বাপার 
নার, পার্ষির,রিধয়েই পর্যবসিত । দাঁনববুদ্ধি, পার্থিব বিষয় 
গ্রিতযাগ করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারে লা। আমার 
চক্ষের দৃ্টি যেমন চত্্রবাল (আকাশ-প্রত্ত-রেখা )'চ্ডেদ করিয়া! 
আর উদ্ধেউঠিতে পারে না, বুদ্ধির গতিতও তেমনি! জাগ- 
সক শীমায় আবন্ধ। এই জন)ই খীহার1! বুদ্িগধার! ঈশ্বরতন্থ 
নিক্ধপথ করিতে শিষ্কাছেন, তীহার। হয় শান্তিক, লা হয় 
₹নোহবাদী, অথবা ভজ্ঞে়তাবাদী হইয়াছেন । এই বুদ্ধির স্তর 
ভেদ না করিঞ্ছে মানুষ প্রজ্ঞার জ্যোতিঃ দর্শন করিতে দমর্থ হয় 
না । একজন বঙ্গীয় লেখক বলিতেছেন )--. 

“'মন্নুষোর অন্তর মধো কন্সেন্সদ নামে একটা কি আছে, 
সে কল সময়ই মন্ুষ্যের মনোমধ্যে অশাস্তি জাগাইয়া কাখি- 
তেছে। এই কন্সেম্সের ধর্শন-শান্ত্রসঙ্গত অভিধান ঘাহাই 
হউক, চলিত বাক্গালাতে আমর! উহাকে “দহজ ধর্ম প্রবৃত্তি 
আখ্যা দিতে পারি। মানুষ যখন এদ্দিক যাইতে চার, তখন 
& প্রবৃত্তি উহাকে ওদিকে টানে । ধর্মশান্ত্, লোকশাস্ত 
প্রভৃতি ফাৰতীয় পিনালকোর্ভযথন মন্ুষাকে এ পথে 'যুইতে 
বলে, তখন উা অন্যপথ দেখাইয়া দেয়। বস্ততই মনুযোর 
ঘরে ও বাহিষ্ধে কুত্রাপি শাস্তি নাই। মন্ুয্যেহ অন্তরের 
ভিতরে এই একটা বিভ্ুত কিমাকার প্রবৃত্তি অন্যান্য 
প্রন্বত্ভির সঙ্গে সর্জদা কলছে ব্যাপৃত রহিয়াছে অব খুকু, 
হিতাকচজ্গুব,. অনুরোধ উপদেশ ৫৪ . ভীতিপ্রবর্শনক্কারা 
অগ্রয্যের যে কর্কব্য নির্দেশ, করিতেছেন, উচ্্ন সকল অগয়োধ 





বিবেক ? ডগ. 


৪উপঙেশ উপেক্ষা ক্রিক ও সকল ভীতি প্রদর্শন ভাচ্ছিলা 
কক্গিয়! অন্তমবন্থ দেখাইয়া দিতেছে 1৯1 
“মাছুষ ষঙ্গন্ নিজের প্রবৃত্তি সমূহের রচনায় অথবা 
বন্ধুবর্ণের উপদেশ বাক্যে“ একট! গন্তব্য স্থির করিয়। দিশ্চিপ্ত 
থাকে, এমন সমক্ন তাহার অস্তরতঙ শ্রদ্দেশের কোথা হইতে 
কাহার ধীর গম্ভীর স্বর উদিত হইসা তাহাকে লাবধান করিয়া 
দেয়। .প্রবৃত্তির প্ররোচনা তখন আর তাঁহাক্ষে চাঁপাইতে 
পারে না, হিতৈষীর হিতবাণী তখন আর ভাল লাগে না; 
শাস্ত্রের শাঁসন আর তথন সন্মান পাঁয় না; ইউটিলিটিতত্ব বক 
অন্যান্য দার্শনিকতত্বের ক্ষতিলাভ গণনা ও হিসাব নিকাশের 
তথন আর অবকাশ মিলে না? 
বুদ্ধি নই আমাপ্রিগকে কর্তব্যের পথে, ধর্মের পথে পরি" 
টাপ্রিত করে, তখন উহ! ঈৰরেরই আদেশ। স্বুদ্ধি সয়তানের 
খেলা নহে। কিন্তু প্রজ্ঞা বা বিবেকরাজ্জ্যে প্রবেশ না করিলে 
স্ষ্টরের সহিতু সাক্ষাৎ যোগ স্থাপিত হন নাঁ। বুদ্ধিদ্বার। আমর 
যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করি তাহা দুরের ঈশ্বর । সে ঈশ্ব- 
কের সহিত মাঁনবায্সীর নিকট সম্বন্ধ কোথায়? কিন্তু অস্তবে 
প্রবেনু করিয়! যখন প্রত্যক্ষ ভাবে তাহার আদেশ, উপদেশ 
লাভ করি, গ্খনই প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান হয়। এ্রইন্রপ্রজ্ঞা বাঁ 
বিবেকের ক্আদেশেই মহাক্স। মহম্মদ, দেব দেবী পুজা রহিত 
করিয়া একমাত্র নিরাকার পরমেস্বরের পুজ! প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছিলেন 7.এই বিবেকের বশবর্ী হুইয়াই মহাত্মা রাজ! রাম- 
মোঙুল রায় প্ৌত্তলিষ্্রতা ও জাচিতভেদ প্রপীড়িত দেশে জন্ম 
অহ. হও ,নির/কার লরবরন্ষের, বিশ্নীন উপাসনা প্রচার, 
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করিয়াছিলেন | এই বিবেক ব। প্রজ্ঞা লইয়াই বর্শা, ইহ! তি 
ধর্শ হয় না, সাধন ভজন হয় না, যুক্তি লাভ হত্ব না 

এখন প্রিষ্ক হুইতে পারে, বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনের উপার 
আছে? বিধ্যাকরে শিক্ষা, বিদ্বান সমাজে বান, পুস্ত কাদি 
তব্যরনন্বার| বুদ্ধিশক্তি বর্ধিত হয়। প্রজ্ঞা বা বিবেকের উৎ- 
কর্ষ সাধনের উপায় কি? তাহার উপায় আছে বৈ কি? 
বিবেকের আদেশ পালন করিলেই বিবেক উজ্জল হইতে উজ্জল 
তর হুইতে থাকে । অর্থাৎ সত্যানুসরণ, পবিত্রতা ইন্দ্রিস্বসংযম 
এবং ঈশ্বরোপাসনাদ্ারাই প্রজ্ঞা ব1 বিবেক ন্ফুর্তি লাভ করে। 
যে ব্যক্তি এ সকল অনুষ্ঠান করে না-বিবেকের আদেশ পালন 
করে ন1 অর্থাৎ মিথ্য। ব্যবহার, অপবিত্র চিত্তা ও অহিত কার্ষেয 
কাল ধাপন করে, তাহার বিবেক মলিন হইয়া ষায়। শিক্ষা 
দ্বারা মানুষ যেমন বাহ্যজ্ঞানে সথপত্ডিত হয়, তেমন অভ্যাদ 
দ্বার! আস্তরিক জ্ঞানেরও উৎকর্ষ হয়। সেই অভ্যাসের নামই 
ধর্শমাধন। যে ব্যক্তি ধর্মমসাধন করে না, তাহার পক্ষে ঈশ্বরে 
বাণী শরণ করা, প্রজ্ঞা বা বিবেকের রাজ্যে বাঁস করা অসন্তব। 
যে ব্যক্তি দর্শন বিঝ্ঞান শিক্ষা করে নাই, সে বেমন ধর্শন 
বিজ্ঞানতত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকে, তেমন যাহার অুস্তর্‌- 
দৃষ্টি প্রশ্ষ,টিত হয় নাই, সেকি করিয়া আধ্যঃঘ্মিকত্বত্ব লাভ 
করিবে? বধিরের পক্ষে সুললিত সংগীত, অন্ধের পক্ষে 
ছ্ুশোদ্ভনচিত্র,যেমন কোনই কার্ধ্যকরী নহে,তেমনি সাঁধনবিমুখ 
ব্যক্তির পক্ষে প্রজ্ঞা, বিবেক বা ঈশরবাণীর অন্তিত্ব নাই । 
ক্চাছার। স্দ্ির রাজের বাস কুরে, বুদ্ধি/ারা পরিচালিত ছয়, 
বুদ্ধির মহিমা কীর্তন করে] বুদ্ধিতে যুতটুক আমুত্ব করিতে 

রদ 
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পাঁধে, ভীহাই তাহাদের আলোচ্য বিষয়। বুদ্ধির পরপাঞ্জে 
তাহাদের যহিবাঁর অধিকার নাই । * 
কিন্তু এখানে ইহ! বিশেষ করিয়া বলা প্রয়ৌজন যে, যাহাকে 
আমরা বুদ্ধি বলিলাম, তাহা সুপতঃ জ্ঞানেরই 'নিক্মতম অংশ । 
এক অখও জ্ঞানই রাঁজত্ব করিতেছে । এই জ্ঞান নানা স্থানে 
নানারপে প্রকাশিত । বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, সহজজ্ঞান, নিবেক ইত্যাদি 
এক একটা স্তর মাত্র। যেজ্ঞান ধর্মধিকরণে রাঁজবিধিরূপে 
প্রকাশিত, বৈজ্ঞানিকের নিকট বিজ্ঞান, দার্শনিকের নিকট 
দর্শন, ধঁতিহাঁপিকের নিকট ইতিহানরূপে প্রকাশিত, সেই 
জ্ঞানই আবার মনের মধ্যে বুদ্ধি, প্রজ্ঞা বা ঈশ্বরবাণীরূপে প্রক- 
শিত। এই বুদ্ধি, সহজজ্ঞান, প্রজ্ঞা সকলেরই স্বীয় স্বীয় নির্দি 
কার্য আছে। মিনি ধর্মমপথযাত্রী,তিনি সকলের মাহাত্মাই 'ন্ুভৰ 
করেন, এবং দেশ ভ্রমণকাঁবিদিগকে যেমন জলযান, ঘোঁটক- 
যান, রেলগাড়ী, প্রভৃতি সকল প্রকার বাহনই ব্যবহার করিতে 
হয়, তেমনি ধর্মসাধনাধিগণ বুদ্ধি,প্রজ্ঞা ইত্যাদি সকলেরই ব্যব- 
হাক করিয়া থাকেন । বুদ্ধির কার্ধ্য বুদ্ধি করে, প্রজ্ঞার কার্ধ্য 
প্রজ্ঞা করে। ৮... 
প্র স্থলে ইহাও বলা আবশ্তক যে, বর্তমান সময়ে অনেকেই 
প্রজ্ঞা বা বিবেককে পরিত্যাগ করিয়া, যেমন বুদ্ধির শরণাপন্ন 
হইতেছেন, এবং বুদ্ধির শরণাপন্ন হইয়া, যেমন ক্রমে ক্রমে ধর্মের 
উচ্চতমস্তর হইতে বিচ্যুত হইতেছেন, হেমনি আবার একদল 
ধর্মসাঁধক বুদ্ধিকে পরিহার করিয়া, লৌকি কক্াঁন, তৌততিক- 
জান ইত্যাদি পরিহারুকরির কেবল আখ্যান্মিকজঈজ লাঁতের 
জগ্ঘই প্রস্ঠসী হইতেছেন। তাহার! যেন সংসার হইতে বিদায় 
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গ্রহণ করিয়। নিয়ত কেবল অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে 
আনন্দ- অনুভব করেন। এই ছুই পথই পরিত্যাঞ্জা। নধ্য- 
পথ অবলম্বনীয়। বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞ। উভয়েরই উৎকর্ষ সাধন 
করিতে হইবে। একদিকে যেমন ভৌতিকজ্ঞান আন্ত কারত্ে 
হইবে, তেমনি অপর দিকে ঈশ্বরবাণী গুনিবার জন্ক আকুল 
হইতে হইবে । এইরূপ সাঁধনই ত্রা্ষধন্মানুমোদিত । উপরে ষে 
ছুইটী পথের কথ! উক্ত হইল, তাহার প্রথমটা পাশ্চাত্য এবং 
শেষোঁক্তটা প্রাচ্য । পাশ্চাত্যশিক্ষা বুদ্ধির উৎকর্ষ সাঁদনে তৎ. 
পর, প্রাচ্যশিক্ষ! বুদ্ধিকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়], কেবলই অন্তরে 
প্রবেশ করিবার উপদেশ দেয়। এই ছুইয়ের সম্মিপন, ত্রাঙ্গধর্ধু 
শিক্ষা দিতেছেন। ত্রাঙ্গধন্ম বলিতেছেন, তুমি বুদ্ধিতে উন্নত 
হও, প্রজ্ঞাতে উন্নত হও। 

অতি সংক্ষেপে বিবেকের মূল প্রকৃতি অ(লোচনা করিয়া 
দেখিলাম, বিবেকই আমাদের পরিচালক, বিবেকই আমা- 
দের ধর্শশান্ত্, বিবেকই ঈশ্বরবাণী। এই বিবেকের আদেশাহ্‌ 
সারে চলিলেই মোক্ষলাভ হয়। 





পাপ। 


পাপ কি? হিন্দুদমাজ বলিতেছে, পাপ ছুই গ্রকার জ্ঞানকত- 
পাপ, এবং আঙ্ঞানরুতপাপ। তুঁমি জানিয়া শুনিয়া যে মন 
কাধ কর, ক্টীর ত ফলোভোগ* করিবেই4 কিন্তু তোমার অজ্ঞ- 
ভার জন্ যে অন্তায় কাধ্য অন্ুঠিত হয়, তাহার ফলও তোমাকে 


শাপ। প্জ 


ই 27525 
ভোগ করিতে হইবে। ঘুধিষ্টির অজ্ঞানকৃত পাঁপের ফলে নরক 
দর্শন করেন। 

যেধপ পাপই হউক না, তাহার ফলভোগ করিতে হইবেই। 
ইছলোকে না হয়, পরলোকে অর্থাৎ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিম 
পাপের শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে । রাম গরু চুরি করিয়াছে, 
সে মারা গেল। পুনরায় দেহধারণ করিয়! ভয়ানক ক্লেশ 
পাইতে ল্াগিল। মানুষ পূর্বজন্মের কর্মফল ইহজন্মে তোগ 
করে, অথবা ইহজন্মের কর্্মকল পরজান্মে ভোগ করিবে । 

এই ষে সংসারে দেখিতেছি, কেহ রাজা হুইয়া সকলের 
উপরে একাধিপত্য বিস্তার করেন-_-লক্ষ লক্ষ লোক তীহা'র 
ইঙ্সিতে পরিচালিত হয়) অপর দিকে কেহ দরিজ্রের ঘরে জন্ম 
গ্রহণ করিয়৷ অনাহারে, নানা প্রকার কষ্টে মৃতপ্রায় কাল যাপন 
করে) কেহ বিদ্বান বুদ্ধিমান, কেহ নির্বোধ) কেহ সুন্দর, 
..কেহ কুৎসিত; কেহ পাপে তাপে জজ্ঞরিত, কেই পুণ্য সলিলে 
ন্নাত, কেহ রোগরজীর্ণ, কেহ স্থুপুষ্ট, ইহার কারণ কি? হিন্দুগণ 
এ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, পপুর্বগন্মের পাপ পুণ্যের ফল 
অন্ুমারে ইহলোকে প্ররূপ ভোগ হইতেছে । পূর্ববজন্মের কর্ম 
ফর্লছু ইহার একমাত্র কাঁরণ 1 

এইক্প উত্তর পাইক্স! হিন্দুগণ আশ্বস্ত হন বটে€ “আর ফি 
করিব, পূর্ববজন্মে যেষন কাধ করিয়াছিলাম, ইহজীবনে তার 
ফলভোগ করিতেছি।” এরূপ ভাবিয়া ভরন! পান বটে; 
কিন্তু তলাইয়! দেখিলে দেখা বাগ, এই প্রকার দিদ্ধাস্ত নিতান্তই 
অযৌক্িক ও অতি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে ছ্একটা কথা 
বলিভেছিণ মানবস্থষ্টির আদি আছে, এক সময় মানুষ ছিল না, 





ঠ 


পহ তত্ব-পরিমল। 


তার পর হুইল, ইহ! হিন্দুগণ বিশ্বাল করিয়া'থাঁকেন। তীঞ্ার। 
'বলেন “মন্থ হইতে মানুষের স্থষ্টি। এখন প্রশ্ন এই, জীবাত্ম। 
বদি স্থষ্টই হইল, তবে তাহার পূর্ধজন্ম কি করিয়া থাকিবে ? 
অর্থাৎ প্রথম যখন মানব সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের পূর্ববজন্ম তা" 
ছিল না। তবে তাহাদের শ্খ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, কিরূপে 
পিয়মিত হইল? 
তার পর প্রশ্ন এই, ধরা গেল থে, কতকগুলি গান্ুষকে 
বিধাতা স্থ্টি করিয়া আপন ইচ্ছামত কাহাকে সুখে, কাহাকে 
বা দুঃখে রাখিলেন, ইহার পর হইতে পুর্বগন্মার্জিত কর্মফল 
ভোগ আরম্ভ হইল। একথাও যুক্তিযুক্ত নহে। মনে কর! 
যাউক, ঈশ্বর ধেন সর্ধপ্রথমে এক কোটা মানব স্থষ্টি করিজেন, 
তন্মধ্যে কতকগুলি আম্মা! ( হিন্দু শাস্ত্র মতে) নির্বাণ মুক্তি 
পাইল, কতকখুলি নরকবান করিতে লাগিল, বাকী কষে কটার 
মধ্যে কাহারও পশুকুলে জন্ম হইল) অতি মন্প সংখ্যক হইল, 
মান্ষ। এরূপ হওয়াই শ্বাভাবিক। তাহা হইলে বিধাতাকে 
,আরও নূতন আত্মা স্থষ্টি করিতে হয়। নুতন আত্মা স্মৃষ্ট 
করিতে হইলেই সে সকল আত্মার পুর্বজন্ম থাকে না। হিন্দু- 
শাস্ত্রে এরূপ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। 
হিন্দ স্ের দার্শনিক মত এই যে, জীব ও বদ্ধ নিয়তই 
আধার ও আধেয় হইয়! আছেন; কিন্তু অবিষ্ভার আচ্ছাদনে 
আবৃত থাকায় জীবের বঙ্গান্ুভৃতি হইতেছে না। অবিদ্যাই 
পাপের জননী, অবিগ্ভার পাশ ছির না হইলে ব্রদ্মলাভ হয় না। 
কবিদ্ধা' পাপ, জীব অবিষ্ভান্তে অভিভূ্ সুতরাং পুথ্যস্বরূপ 
পরমেশ্বরকে সে প্রাপ্ত হয় না এই অবিগ্তা ঈশ্বরই কুষ্টি করিয়া 








পাপি। চপ 


ছেন। এখন প্রশ্ন এই, পরমেখর স্বর স্বরূপের টিবরোধী 
বন্ত সৃষ্টি করিতে পারেন কি না? অজ্ঞানতা ৃষ্টপদার্থ 
কিনা? 
_. ধিনি জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানই যাহার স্বভাব, পেই পরমজ্ঞাঁন 
কখনও অজ্ঞাননতার উৎপাদক হইতে পাবে না। ঈশ্বর আন্ম 
বিনাশী হইতে পারেন না। তাহার সৃষ্টি গন নহে-_মিথা! 
নহে; কেন না সেই সত্যন্বরপেই সকল পুত রহিয়াছে । যে জড় 
জগতকে হিন্দুশান্্ে অসৎ বলিয়া উড়াইয়৷ দিতেছে, সেই জড় 
জগৎ জ্ঞানাধীন বস্, জ্ঞানাশ্রিত, ভ্রানেরই একাগ্গ, মিগা। নহে, 
মায়া নভে । 

পাঁপ কি স্যবস্থগ পাপ নভাবাম্বক বিষন্ব, অভাবাঁথ্াক 
যাহা তা! কখনও সষ্ট হইতে পারে না। আলো ভবাঙ্কাক, 
আলো ক্ষষ্টপদার্থ ; অন্ধকাঁৰ অগ্তাপাশ্বুক অন্ককাঁর আছ নে 
তেমনি পুণ্য ভীবাম্মকবিষষ, পুণা__পরণান্দকাপেরই পাকাশ ও 
কিন্ত পাপ অভাবাম্মক, প্রণোর অভাবই পাপ, স্মশরা” পাপ কাছ 
নভে । প্রণাঙ্গরূপ ধিনি, তিনিই পাপের আগ, ইহা নিতান্তই 
স্ববিরোধী কথা । 

ইন্দুগণের সায় বৌদ্দগণও জ্ঞানরুত 9 অঙ্ঞানকূত দ্বিবিধ 
অন্াঁয় কার্যাকেই পাপ বলিষা থাকেন । 

খ্রীঈধন্ম বলিতেছেন,_যপন মানবদম্প্ী সর্বগথমে জন্ম 
গ্রহণ করিলেন, তখন তীহাদের মধো পাপ ছিল না) এমন 
কি তাহারা লক্ভ! কি পদার্থ তাভ। জানিন্তে” না, মনের আনন্দে 
বর্গের উদ্যানে ভ্রমণ কাঁরিতেন। ঈীর টাহাদিগকে ভ্ঞানরুক্ষের 
ফল ভোজন্*করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ন্বীহারা স্তানের 


৭8 তত্ব-পরিমল। 


কুহুকে পড়িয়া যেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল তোজন করিলেন, 
মনি তাহাদের মধ্যে পাপ যঞ্চারিত হইল-_-তাহার। লগ্নদেহে 
থাকিতে লঙ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে 
মানুষের মনে পাপ প্রবেশ করিয়াছে। 

ব্রীক্গধর্ম কি বলিতেছেন ? ব্রাহ্মগধন্্ম বলিতেছেন, অজ্ঞ[নভা 
পাপ নহে, যাহ! তুমি যত ক্ষণ পাপ বলির] ভৃদয়ে অন্ভব করি- 
তেছ না, তাহা তোমার নিকট পাপ নহে; জানিয়। শুনিয়া! মন্দ 
কাষ করা, যাহা পাপ বলিয়া বিশ্বাস কর, তাহা করাই পাপ। 
অর্থাৎ অজ্ঞানকতপাপ, পাপ নহে; জ্ঞানকত পাপই পাপ। 
অজ্ঞানকৃতপাপকে মোহ বলা যাইতে পারে। অজ্ঞান অবস্থ!কে 
কেন আমরা পাপ বলিতেছিনা, তাঁহার কারণ আছে! 

হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান ধর্মসম্প্রদার় কোন্‌ মুল ক্র 
অবলম্বন করিয়া পাপ পুণোর বিচার করেন? শাস্ত্রই তাহ 
দের পাঁপ ও পুণ্য নির্ধীরণের একমাত্র উপায় । স্থতরাং অক্ঞা নু 
কৃত প্াপকে তীহাঁরা ত পাঁপ বলিবেনই। শাস্ত্রের নিষেধ 
গাঁপ, এবং বিধিই তাহাদের কাছে পুণা বলিয়া অভিহিত। এই 
সকল শান্সে, কোন্‌ কোঁন, কার্ধ্য পুণ্য ও কোন্‌ কোন্‌ কার্য 
পাপ, তাহ্র তালিকা আছে। লোকে সেই অন্মসারে %লে। 
শান্সের নিষেধ ও বিধি অনুসারে না চলিলেই তীহাঁরা পাপ 
হুইল বলিয়া মনে করেন। 

ঝাক্তা আঁইন করিয়াছেন, দরছত্যা1 করিলে হত্যাকারীর 
প্রাণদণ্ড হহ।, কেহ যদি দণ্ডবিধির এ খরা না জামিয়া হত্যা 
করে, তবু সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে । “আমি আইন জানি 
না,” বলিয়া উত্তর দিলে বিচারক তাহাকে মুক্তিপদিবেন না। 


পাপ। চি, 


পার্থিব বিচারপতির এই বিচার প্রণালীর স্থায় স্ব বাজাও 
বিচার করেন। তাহার কাছেও এই কথ! বলিলে চলিবে ন$ 
যে, “প্রভো আমি অক্ঞনভা ৰশতঃ যে পাপ করিয্াছি তাহার 
শান্তি দিও না।” তিনি বলিবেন, "তুমি অজ্ঞানভ! বশতঃই 
হউক আর জানিয় শুনিয়াই হউক যে লকল অন্তায় কার্ধ্য 


করিরাছ, তজ্জগ্ত নরকভ্কোগ করিবেই 1”, 
ব্রাঙ্মধর্ম নূতন আদর্শ ধরিয়াছেন। ব্রাঙ্গধন্ম বলেন, শ্রেরঃ 


ক্রি প্রেয়ঃ কি, পাপকি পুণ্য কি, ভাল কি মনদদকি, ধর্ম 
কি অধর্ম কি, তাহা ঈথর নিয়ত মানব-অগ্তরে প্রকাশ করি- 
তেছেন। যেমন রূপ, বূস, গন্ধ, ম্পর্ণ, শব্দ ইত্যাদি আমরা 
চক্ষু কর্ণ নাপিক! প্রতি ইন্দ্রিরন্বান! অ:ভব করিয়! থাকি, 
তেমনি সহ্ঞজঙ্ঞান, বুদ্ধি এবং বিবেকন।রা ঈথ্বরের অভিপ্রান্জ 
আমর অবগত হই! উক্ত উপায়ে ঈশ্বর আমাদিগকে সকল 
কথা বলিয়া! দ্িতেছেন। আমরা কি করিব, কোন্‌ পথে যাইব, 
কি ক্বপে চলিব ইত্যাদি স্কল গুহতত্ আক্মাতে তিনি প্রকাশ 
করিতেছেন; কিন্তু অনেক সময় মানুষ ঈশ্বরের অভি ্রাপ্ 
বুঝিতে ভূল করিয়া থাকে । নিজের খেয়াল, অভিরুচি এবং 
প্রবৃষ্তির পরিচালনাকে ঈশ্বরের আদেশ অথবা! তাহার অভি- 
প্রায় বলিয়া মনে করে। এই জন্ত হৃদয়ের অনুভূতির সহিত 
শান্ত, সাধুজনের উপর্দেশ ও আচরণ মিলাহয়া দেখিতে 
হুন় যে, কোন্টা ঈরের আদেশ, আর কোন্টা প্রবৃত্ির 
€েয়াল। 

এইরূপে যাহা শা বলিয়শ্ বুঝিতে পারা যায়, তাহাই 
পাপ। পাশ বোধ না ভ্বন্মিলে 'পাপকি তাহা জানা যায় না। 


৭৬ তত্ব পরিমল । 


ঈশ্বর মানব প্রাণে পাঁপকে পাঁপ বলিয়! পরিচয় করিয়া দেন 
এবং সেই পাপ-বোধের সঙ্গে সঙ্গে পাপ পরিত্যাগের জন্য 
ইচ্ছারও উদ্রেক করেন। এই জন্তই পাপ-বোধের সঙ্গে সঙ্গে 
পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য দায্সিহগ্তান জন্মিয়া থাকে । 

এখন দেখা যাউক, পাপ নিরপেক্ষ, না আপেক্ষিক । নিরপেক্ষ 
কাহাকে বলে? যে কোন বিষয়ে জাহারও অপেক্ষা রাবে না, 
'অপেক্ষারহিত-স্বতন্ত্রবম্বাধীন 3) যে কোন বিষয়ে কাহার ও 
অনুরোধ শুনেন, কোন ঘটনার, বা অবস্থার দাপ নহে, স্বতঃই নে 
নিজের অস্তিত্বে অস্তিত্বনান, তাহাই নিরপেক্ষ । পরন্ত আপে- 
ক্ষিক কাহাকে বলে ১ অপেক্ষাকৃত -তুলনাকৃত। যেমন আপে 
ক্ষিকগুরুত্ব, অর্থাৎ বাস্তবিক গুরুত্ব নহে ঃ কিন্তু অন্তের সহিত 
তুলনা করিলে গুরুত্ব খুন্বায়; ঘটনা, অবস্থা, কাধ্যদ্বারাই 
যাহার সামক্ষিকমস্তিত্ব প্রকাশ পায়। যাহার স্বতন্ব ও স্বাধীন 
আকৃতি নাই, তাহাই আপেক্ষিক। যাহারা অঙজ্ঞানকতপাপক 
প।প বলেন, তাহারা নিরপেক্ষ পাপে (7১১0106৩ 510) বিশ্বাস 
করেন) যাহ|রা জ্ঞানকৃতপাপকেই পাপ বলেন; তাহারা 
বলেন, পাপ আপেক্ষি ক অর্থাৎ ০০1:1100781 | এই স্থলেই গুক 
তর বিচার উপস্থিত্ত। মাহ! নিরপেক্ষ, তাহাছ অন্তির্ববান 
এবং সর্ব স্বীয় প্রকৃতিতে অবস্থিত। যাহা পাপ বলিয়! 
বুঝিতে পারিতেছি না তাহাও পাপ, ইহাই যদি হয়, তবে পাপ 
নিরপেক্ষ, শ্বাবীন, অস্তিত্ববান হইয়া উঠে। 

ঈশ্বরের স্বরূপই কেবল নিরপেক্ষতা, ঈশ্বরই কেবল 

নিরপেক্ষত্তা) ইহা ভিম্ন জগতে আর কিছুই নিরপেঞ্চলতা 
নাই । অর্থাৎ ধর্মই নিরপেক্ষলত্য--তাহ! ভিন্ন আর যাহা কিছু, 


পাপ। থপ 


সকলই আপেক্ষিক। এখানে ধর্থ বলিতে ঈথগ্রের স্বরূপ. 
অর্থ(ৎ তাহার সত্য, জন, অনন্ত, আনন্দ, শান্তি, প্রেম, পবিত্রত! 
ইত্যারি স্বর্ধপকে লক্ষ্য করিতেছি এবং ঈথ্বরের সহিত মানবা- 
স্মার পরম যোগধর্্ব, অর্থাৎ বিশ্বগ্গনীন ব্রাঙ্গবর্শকেই নির্দেশ 
করিতেছি। 
এখন পাপ যে আপেক্ষিক, "তাহার করেঞ্টা কারণ নির্দেশ 
করিতেছি। প্রথম পাপ বাহিক্নে নহে-মনে। সাধারণ লোকে 
বাহির দেখিয়াই পাপ পুণোর বিচার করিয়া থাকে, কিন্ত পাপ 
অস্তরেই বিরাজ করে। কেহ রায়বাহাছুর, কিন্বা রাজাবাহাছুর 
হইবার জন্ত অধবা মাজিষ্রেস.সাহেবের তাড়না লক্ষ টাক দান 
করিল, পৃথিবার লোক তাহাকে ধার্মিক ও দাঁত বলিতে 
লাগিল) কিন্তু ধিনি অন্ত“ব্শা পরমেখবর--তিনি দেখিলেন, 
লোকটা পুণ্যশীল নহেন। আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । কোন 
হুষ্ট লোক শত্রুকে বিষ পান করাইল। নেই বিষতোজনকারী 
আরে ভুগিতেছিল। ত্রিদোষক্ষেত্রের জরে, বিকারে সে মৃত- 
প্রায় হইয়াছিল, হঠাৎ বিষ থাইরা বাচিয়। উঠিল। যেব্যক্তি 
বিষ থাইতে দিয়াছিল, তাহার ছুরভিপন্ধি লোকে বুঝিল না, 
চাক্িদিক হইতে প্রশংসা! হইতে লাগিল, “আহা কেমন ধর্মিক 
লোক ! শক্রকে ওষধ দিয়! প্র।ণদান করিল 1” ক্ষত তাহার 
মনে বেশ জাগিতেছে যে, সেকি উদ্দেশম্তে বিষ থাইতে দির়ছিল। 
ঈশ্বরের কাছে দে নরহত্যার পাপেই অভিযুক্ত হইল) 

. ভিতরে প্রবেশ করিলে_-পাঁপের মূলে প্রবেশ করিলেই 
দেখা যায়, অভিনদ্ধিষ্ট অবিজদ্গতঠ ঈশ্বর ইচ্ছার" প্রতিক্প আট- 
রণ এবং স্টক প্রক্কতির বিরুদ্ধে জঞাতসারে গমন করাই পাপ। 


৭৮ তত্ব-পপ্িমল | 


যখন দেই অসদিচ্ছান্ুারী বাহিরে কোন কাঁর হয় এবং সেই 
কাঁধ যদি সমাজের অনিষ্টকর হয়, তবেই লোক "পাপ, পাপ” 
বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। কিন্তু প্রকৃত তত্ব এই, ঈশ্বর 
হইতে যখন যেরূপ আলোক প্রাপ্ত ভওয়! যায়, তদনুর্ূপই 
আমাদের বিচারশক্তি কর্মক্ষম হয়, অথব! আমর! সেইরূপই 
করিতে বাধা | যদি সে রূপ না চলি, তাহা হইলেই পাপ হয়। 
অতএব জ্ঞাতপাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিক্ুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া, সেই 
মহদিচ্ছার প্রতিকুলে চিন্তা করাই পাপ। সথতরাং পাপ, চিন্তার 
অধীন, ভাবের অধীন এবং কার্যের অধীন। এই পাপ কিক্পপে 
নিরপেক্ষ হইতে পারে? 
পাপকে যদ্দি কেহ নিরপেক্ষ বলিয় সাব্যস্ত করিতে পায়েন, 
তবেই অজ্ঞতা পাপ মধ্যে গণ্য হইতে পারে । এই অজ্ঞানতা! 
দলিলে আমর! যাহ বুঝি, তাহাঁও আপেক্ষিক! শিক্ষার দোষে 
সমাজের দোষে, জ্ঞাঁনচর্চার অভাবে লোকে অজ্ঞত! প্রাপ্ত হয় । 
যখনই জ্ঞানসূর্য্য উদয় হয়, তখনই অজ্ভানতা চলিয়া যায়? 
জুতরাং শিক্ষা, সংসর্গ, জ্ঞানালোচনা, ধর্ষুচিস্কা প্রভৃতি ছ্বারাই 
অজ্ঞানতার হাস এবং এ সকলের অভাবে তাহার বুদ্ধি হই- 
তভেছে। সুতরাং তাজ্ঞানত1! বলিয়া কোন খাঁটি জিনিস কাই, 
উহা মৌলিকবন্ত নহে, ধরিবার ছাইবার কোন বস্ত্র নছে। 
আঁর একদিক দিয়া চিন্তা করা যাউক। পুর্ণে্বই উক্ত হই- 
ফাছে, পাপবোধের সঙ্গে সঙ্গেই মানব অন্তরে দায়িত্বজ্ঞাঁনণ 
প্রস্কটিত হয়। পাপ 'আছে অথচ তাহা ॥জানিতে পারিতেছি 
না, এমন বসব আমার 'সঙ্গে সঙ্গে আছে, সাহাঁতে আমার 
আত্মাকে ষলিন করিতেছে, অথচ তাহা আমি জানি নাও পর 


পাপ। ৭ 


দিকে সেই বস্তকে পরিভ্যাগ না করিলেও আমার নিস্তার নাই 9 
কিন্ত এ দকল বিষন্ন ঈগর ঘুণাক্ষরেও আমাকে জানিতে দিতে ' 
ছেন না, ইহা তাহার স্বরূপের বিরোধী কথ! । 

আমর! যদি দেহ সঙ্ধন্ধে চিন্ত| করি, তবে দেখিতে পাই, 
ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গেই পরমেশ্বর বেদনা-বোধ দিয়া থাকেন । হাতে 
ফোড়। হইলে, যন্ত্রনার অস্থিব করিরা তুলে ডাকত রের বাড়ী 
ছুটা ছুটি করি, কত উর ব্যবহার করি, চিকিৎসা করি । “এই 
বেদনা-বোঁধ ষদি না থাকিত, তবেকি ভ্মানক অবস্থাই ঘটি ত। 
মনে করুন, হাতের এক খানি হাড় ভাঙ্গিরা গিয়াছে, কিছুই 
টের পাইত্েছিনা, খাই দাই স্থখে আছি। ক্রমে উীস্থানটা 
পচিতে আরম্ভ করিল। তখনও €কোন উদ্বেগ নাই, বেশ 
আছি। একদিন আহার করিতে বপিয়াছি, হাত থানি হঠাৎ 
খলিয়। পড়িয়া গেল! সকলে দেখিয়া জবাঁক 1 তখন বুঝিলাম, 
অনেক দিন হইতে রোগেৰ সঞ্চ;র হইরাছিল, আজ তাহার ফল 
ফলিল। এরূপ হইলে কথন9 কি দেহরক্ষা হইন্তে পাঁরিত? 
দেহ রক্ষার জন্যই ঈশ্বর আমাদিগকে বেদনা-পোধ নিয়াছেন। 
তেমনি আম্মাকে রক্ষা করিখার জন্য, পাপ হইতে মুক্ত থাকি- 
বার গন্য পাপ-বোধ, দাযিত্বপ্র'ন, পাপের প্রতি দ্বণা, "এবং 
পুণ্যের প্রতি অন্থুরাগ জন্মাইঘা দেন। পাপ করিক্টেছ, অমন 
জানিতেছিন! যে, পাপ হইতেছে, এ বড় ভর়ানক ব্যাপার! 
মঙ্গলময় পরমেশ্বরের রাজ্যে কখন ও এই কিধি হইতে পারে না। 

বিচারক ঘখন বিচার করিয়া অপরাবীকে শান্তি প্রদান 
করেন, তখন তাহা বলিয়া জ্বন যে, "তুমি এই আ্ন্তায় 
কার্য করিঞ্ছিলে, এন্সন্ত তোমাকে দণ্ড দিলাম ।” পরমে- 


৮৩ তত্ব-পরিমল। 


স্বর কি দর্ধ্বপেক্ষা ভারৰান্‌ বিচারপতি নহেন? তিনি পাপের 
শান্তি প্রদান করিবেন, আথচ ব্লিয়। দিবেন না ষে, তোমাকে 
এই জন্ত শান্তি দিলাম? 


মানুষ আর কুকাষ না করেআর পাপ না করে এই জন্ভইত 
শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা । যদি মান্থৃষ, কি অন্তার ফাঁধ করি- 
য়াছে তাহ! জানিতেই না পারিল, তবে কোন্‌ বিষয়ে সংশো- 
ধিত হইবে? বাস্তবিক মানুষ অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যে সকল অন্তার 
কায করে, তজ্জন্ত দায়ী নহে, তাহাতে পাপ হয় না, পাপ 
করিলে পাপী যেমন শাস্তি পায়, তেমন শান্তি ভোগ হয় না। 

অন্ুতাঁপই পাপের প্রায়শ্িন্ত। ব্রাহ্গধর্্ণে নরক বলিয়া 
কোন স্থান নাই। পাপীকে আগুণে দগ্ধ হইতে, জলে ডুবিতে, 
হাডুড়ীর আঁঘত সহা করিতে হয় না) কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর 
শান্তি ভোঁগ করিতে হয়। সেই শান্তি মান্প্নামি। অজ্ঞানরূত 
পাপের জন্ঠ আত্মগ্রনি ভোগ হয় না। কারণ যেখানে পাপের 
বোৌধই নাই, সেখানে আবার আত্মগ্রনি কি? পাপ-বোঁধ 
জন্মিলেই আন্মগ্রানির উদয় সম্ভব। তবে এমন হইতে পারে, 
কেহ মোহে অভিভূত হুইয়) থে সকল অগ্ঠায় কাঁধ্য করিয়াছে, 
ভাহার জন্য পর্মিশেষে মনস্তাপ ভোগ করে। ভখন-ঞজ্ঞান 
জআসিয়াই'পূর্বব জীবনের অজ্ঞানক্কত পাপের কথ! শ্ররণ করা- 
ইয়া দ্েয়। সুতরাং ত্র পাপের স্থতি জাগ্রত হুওয়াতেই 
সাম্বগ্লানি উপস্থিত হুয়। প্রা অবস্থাতে মানুষের জ্ঞানেতেই 
পাপবোধ জন্মে। তখন অজ্ঞানকৃতপাপ, জ্ঞানক্লত পাপরাপেই 
গণ্য হর 

একটা তৃষ্টান্ত দ্িতেছি। রামচন্দ্র দাস কাল্টুর উপাদক 
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ছিল। সে অমাবস্তা রজনীতে কালীর কাছে নরবলি দিত। 
এইরূপে বহুদিন গত হইল। হঠাৎ একদিন ঈশ্বরের কৃপাক্ক 
তাহার মন পরিবপ্তিত হইল । তখন পে দিব্য চক্ষে দেখিতে 
পাইল যে, এতদিন ধরিয়া সেকি কুকার্ধ্যই করিয়া! আসিতে 
ছিল! তখন সে বুকে করাঘাত করিয়া আর্তনাদ করিতে 
লীগিল।--“হায়, আমি কি ভয়ানক পাপ করিয়াছি! কত 
যুবককে বলিদান করিয়াছি! হায় হার! তাহাদের পহীগণ 
এখন বিধবা হইয়। দিবারাত্র অশ্রু বিসক্জন করিতেছেন! কত 
বালককে বধ করিয়াছি ! তাহাদের পিতা মাত। কাদিতেছেন ! 
প্রক্কৃত ঈশ্বরকে ভূলিয়! পাষাণনির্মিত পুতুলকে পুজা করিয়াছি ! 
এ সকল অপরাধের কি আর ক্ষমা আছে? আমি কোথা 
যাইব, ফি করিব? হে জগদীশ! তুমি আমার দেহকে থও 
থও কর, আমাকে কঠোর শান্তি প্রদান কর (* 

পাপীর এইরূপ অবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক । এখানে পাপ- 
বোধ হুইল বলিক্লাই অনুতাপের উদয় হইল। এইব্ূপ অজ্ঞান 
অবস্থান লোকে যে সকল অন্তায় কার্ধয করম! থাকে, তাহা যদি 
পরে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে অন্থায় বলির বুঝিতে পারে, তৰে 
নিশ্চই অনুতপ্ত হইবে। এ ঘটনাদ্থার। ইহাই প্রমাণিত হইতেছে 
যে, যতক্ষণ না পাপ-বোধ হইবে, ততক্ষণ সেই অন্ত কার্গোর 
জন্ সে দায়ী নহে। পাপ-নোধ হইলেই দয়িত্ব লারস্ত হইল। 

পাপ-বোধ সম্বন্ধে বাইবেলের উঞ্ষি অতি উপাদেয় | যত্ত- 
ক্ষণ পর্যাস্ত তা জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোজন করেন নাই, 
ততক্ষণ পর্যন্ত পাপ তহাদিগকে*ম্পর্শ করিভে পারে নাই। 
যখনই আল আপিল, তখনই হইতে পাপ আরস্ক হইল এই 
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কথার অর্থ এই যে,জ্ঞানোদগন ন। হইলে, প্রীন্ত! বা বিবেক 
জগ্রত না হইলে পাপ বোধ জন্বো না। অজ্ঞান অবস্থায় সত্যা- 
সভা, ভাল মন্দ, ধর্মাধন্মের ভেদ থাকে না। অজ্ঞানী, 'আার 
শিশুর অবস্থা একই । যখনই নরদম্প হী জ্ঞান লাভ করিলেন, 
তখনই বুঝিলেন'ছিছি! নগ্রদেহে আছি! এরূপে থাকা! 
ট! ভাল দেখায় না।+ 

মানবমনে ধর্্ের আদর্শ, হারের আদর্শ, (প্রকাশিত হন 
ব্লিয়াই অন্যায় ও অধর্মকে সে তাপ বাসে না। আর এই 
প্রজ্ঞ। যতক্ষণ না মনে উদ্দিত হয়, ততক্ষণ মানুষ প্রকৃত মনুয্যত্থ 
লাভ করিতে পারে না; মানুষ পশ্তর মত কাল যাঁপন করে। 
বিবেক যতই উজ্জল হইবে, ততই মানুষ দেবত্বে উপনীত হইবে, 
--প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিয়া পবিত্রতার পথে অগ্রপর হইবে। 
কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বর, অজ্ঞানতা, পাপ, মোহ প্রভৃতিকে 
বিনাশ করিয়া মানুষকে জ্ঞান ও ধর্খে উন্নত করিবার অদ্য, 
বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এই জন্তই জ্ঞানচর্স, 
ধর্ম প্রচার, শান্্রপাঠ এবং সর্ববেপরি বিবেকের উপদেশ । 

পৃথিবীর অজ্ঞ/নত! ও পাপ বিদূরিত করিব।র জন্ত বর্তমান 
সময়ে একদিকে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিতা এবং বাঁজনীর্তি ও 
মমাজনীতিই উন্নতি হইতেছে । আর এক দিকে ব্রাঙ্গর্দ উপিত 
হইয়া অন্ককার মধো সূর্ধ্যালোকবৎ ব্রহ্গপ্রনের আলোক 
প্রকাশ করিতেছে। 


সর্ভা-সাধন। 


পরমেশ্বর আছেন, শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যরূপে প্রাণ- 
মক মহান্‌ দেবতা পর্বত্র বিদ্যমান । এসকল উচ্চততব্ব বল! সহজ 9 
কিন্তু সেই নিরাকার, সর্বব্যাপী, চৈতন্তম্ব্পকে অন্তরে 
প্রন্ত্যক্ষ উপলদ্ধি করা অত্যন্ত কঠিন। নান্তিকগণ বলিয়া 
থাকে,ণকোথায় তোমাদের ঈশ্বর ? জল স্থল আকাশ দশল 
করিতেছি, শব্দ শ্রবণ করিতেছি, নানাবিধ বস্তব স্পর্শ করিতেছি, 
ইহার মধো ঈশ্বর বলিয়! কাহাকে ত দেখিতে পাই না? পুর্ব" 
কাশ অনুরঞ্জিত করিয়া উষ্ার নবীনালোক উদ্তাদিত্ত হইল; 
প্রকৃতি রজনীরূপ কৃষ্ণ আবরণ উন্মোচন করিয়া হাস্ত করিতে 
লাগিল, ইহার মধ্যে তোমরা ঈশ্বরকে দর্শন কর, আমরা তকিন্তু 
দেখিতে পাই না; সুনীল আকাশে, কুন্গুমিত কুঞ্জকাননে, 
শ্দ্কল্লোলময়ী তটিনীর ল্িগ্ধ সৌনধো, অগ্ কাহারও হস্ত আছে 
কি? প্রকৃতি ভিন্ন_-প্রকৃতিনিহিত শক্তি ভিন্ন, আর কি 
আছে ?? 

আস্তিকগণ এ পকল কথার নানা প্রকার উত্তর দিতেছেন। 
তর্কের ক্ষুরধারে বিপক্ষের মত-জাল কা'টিতেছেন; কিন্ত প্রকৃত 
পক্ষে এপ আন্তিক এবং নাস্তিক উভয়ই এক জাতীয়। যে 
আন্তিক ঈশ্বরের শ্বরূপ উপলদ্ধি কল্পেন নাই, বাহিরের মতের 
কণাই যাহার একমাত্র সম্বল, তিনি বাকে; না হইলেও, কার্ধযতঃ 
নান্তিক। ধিনি পরম্্েরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি কবল 
তর্ক ও যুক্তির সাহায্যে নাস্তিকের কথা থগুন করেন না, 
কোনও মণ প্রকাশ করেন না। তিনি বলেন, দামি ঈশ্বরক্ষে 
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প্রতাক্ষ অনুভব করিতেছি, ঈশ্বরের সহবাস লাভ করিতেছি।” 
যতক্ষণ পর্যন্ত সাধক কেবল যুক্তি ও প্রমাণের রাজ্যে বাল 
করেন, ততক্ষণ তাহার সন্তা-সাঁধন আরম্ত হয় নাই। 

পুষ্পোগ্ঠানে নানা জাতীয় পুষ্প বিকশিত হুইয় সুগন্ধে গথি- 
কের মন প্রাণ হরণ করিতেছে । এসময় কেহ যদি জিজ্ঞাসা 
করেন, “ফুলের স্ুবাম যে বাহির হইয়াছে, তাহার -প্রমাণ 
কি ?” তবে সকলেই এক বাঁকো বলিয়া উঠিবেন,--“আমরা 
গন্ধ পাইতেছি, ইহাই প্রমাণ।”” তেমনি সন্তা-সাধকগণ নীরব 
ভাষায় যেন সর্কাদাই বলিতেছেন,--“হে পথভ্রষ্ট অবিশ্বাসী মানব 
সন্তানগণ! তোমরা ঈশ্বরের মধ্যে বাদ করিতেছ, অথচ 
বলিতেছ--ঈশ্বর কোথায়, ঈশ্বর কোথায় 2৮ 

সত্তা-সাধন, মানবের অনন্তজীবন-সম্বল। সন্থা-নাধনদ্বারাই 
মানব, আধ্যাত্মিক সমুদয় শক্তি লাভ করিয়া থাকে । নাম জপ, 
প্রার্থনা,যৌগ,ধ্যান সন্তা-সাধনের জন্তই এ সকল আয়োজন। সত! . 
সাধনের জন্ত পৃথিবীর পূর্ববর্তী সাধকগণ এতদূর ব্যাকুল হইয়া- 
ভিলেন যে, উহার বাড়ী ঘর স্ত্রী পু পরিতা।গ করিয়া নিষ্্মন 
স্থানে গিয়! ধ্যানে মগ্ন হইতেন । ঈথুঝোপ অঞ্চলের মধ্যঘগের 
তাপসগণ,এবং আসিয়া খণ্ডের খষি ও দরবেশগণ সকলেই সিন্তা- 
সাধনের পরাঁকাঁা প্রদর্শন করিয়। গিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের 
সাধনার লক্ষ্য ও উপায়ে ঘে সকল সময়োচিত অসম্পূর্ণ তা ছিল, 
ভাহা পরিহার না করিয়া বর্তমান সময়ে ফাহারা! সাধন আর্ত 
করিবেন, তাহারা কখনও সহজে সরল পথে অগ্রসর হইতে 
পারিবেন না। 

ব্রাহ্মধর্্ম-নীধন ড্হজ ও সরল এবং স্বাভাবিক। গ্র/চীন 


সন্ভান্ধন। ৮ 


কালের সত্তা সাধন কেবল স্যানেতেই আবদ্ধ ছিল, আাাধন্ 
বলিতেছেন, ধ্যান, কাধ্য উতদ্ভপন অবস্থাতেই পরবদ্ধকে গ্রতাক্ষ 
করিতে হইবে! খ্যান ঈশ্বরের এবং কর্মী শয়তানের অথবা 
শনির, ব্রাহ্গধর্্ম এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ব্রাহ্ম 
সফল আবস্থাতেই যোগযুক্ত হইবেন । তীহার নিকট ধ্যান ও 
কর্পের কোন পার্থক্য থাকিবে না। এক্ধপ সাধনা আর্ত 
হইলে জীবনে কতকগুলি স্ুলক্ষণ প্রন্ষ,টিত হয়। 

প্রথম লক্ষণ-_ইহাছ্ারা অস্তধেন্দ্রিয়ের শক্তি বিকশিত 
হয়। সেই শক্তিবলে সাধক জগৎকে ত্রহ্মময় দর্শন করেন । 
ভিনি যাহা দর্শন করেন, বাহ শ্রবণ করেন, সর্ধর্র সকল গশনেই 
তাঁহার প্রাণ-সথাকে উপলব্ধি করেন। শয়নে, স্বপনে, জীবনে, 
মরণে তাহারই মঙগলময়ী মূর্তি বিরাজিত দেখিতে পান। তাহাৰ 
নিকট স্বর্গরাজ্য বলিয়! দ্বিতীয় কোন স্থান নাই, এই সংদারই 
স্শ্ভূমি, প্রেমনিকেতন। এখানেই সেই পবম প্রভূ, জননী 
পিতা, সখারূপে বর্তমানা যেমন নীলবর্ণ চশমা চক্ষে দিয়! 
জগ দর্শন করিলে, সকলই নীলবর্ণ দেখায়, তেমনি সাধক যখন 
বরঙ্গ-ত্তান ভিতর দিয়া জগৎ দর্শন করেন, তখন পিতা মাঁত।, 
স্ত্রী, পুজ গরিবার, জড়ঘগৎ এবং অন্তর্জগৎ সকলই ঈশ্বরে 
পরিপূর্ণ দেখেন । 

স্বিতীয় লক্ষণ-_আমিত্ববিনাশি। আমিত্ববোহ্বের প্রাবলা, 
সাধককে ঈশ্বর হইতে দূরে লইয়া যাঁয়। ঈগ্রবের সহিত আশ্বায় 
পরিটক্ন হইলে শ্দামিত্বের অহঙ্কার থাকে ন তখন সর্ব 
অবাচিত ক্ষ-রুপা অতি ম্পইন্রপে অনুভূত হয়। “আমিস্ব? খে 
হৃধযে প্রবল, সেন্ছদয় পরমেশ্বর প্রেয দর্শন করিতে পানে লা, 
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প্লে ব্যক্তি পরমেশ্বরের লীল! দর্শন করিতে গিরা নিজের 
কার্য্যাদি দর্শন করে, ভগবান্কে দেখিতে গিয়া নির্ষকে দেখে, 
হৃতরাং আমিত্বের বাঁধ উত্বীর্ণ হইতে না পারিলে কেহ ব্রহ্ধ' 
রাজ্যের সীমাতে উত্তীর্ণ হইতে পারে ন1। 

তৃতীয্প লক্ষণ-_যে পরিমাণে সত্তা-দাধন হইবে, সেই পরি- 
মাণে বিষয়াঁসক্তি দূরীভূত হইবে। ধাহার ঘরে সোঁণা, হীরা, 
মাণিক প্রচুর পরিমাণে আছে, তিনি কখনও একটা কাণা 
কড়ির প্রতি লোভী হয়েন না। তদ্রপ ঘিনি সেই আনন্দময়, 
অমৃতময়, শান্তিময় প্রভৃ পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছেন, 
এই ক্ষণস্থায়ী অসার নংসারের প্রতি কি হার আসক্তি 
থাকিতে পারে? যিনি ঈশ্বরকে পরম ধন বলিয়| না জানিয়াছেন, 
তিনিই পার্থিব ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের জন্য লালায়িত হইবেন এবং 
ইহার জন্য দিবারাত্র প্রাণপণ করিবেন। ধিনি সত্তা-সাধন করেন, 
তিনিও সংসারধর্মী হইয়। কর্তব্য কর্ম সমূহ সম্পাদন করেন্‌৯. 
কিন্ত তাহার কর্মের মূলে আসক্তি থাকে না। নিষ্ষামভাব 
হুইতেই তাহার কর্ম প্রন্থুত হয়। 

চতুর্থ লক্ষণ ।__সভা-সাধক বিশ্বজনীন প্রেম লাভ করেন। 

সারের প্রেম, স্ত্রী পুজে, বন্ধু বান্ধবে, স্বীয় গ্রামে, স্বজাতিতেই 

ব্সাবদ্ধ। হাহারা প্রেমন্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়াছেন, 
জথব! সৃত্ব/সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহারা সকলকেই 
ভাই ভগিনীদ্ূপে আলিঙ্গন করেন। এমন কি পশু পক্ষিগণও 
তাঁহাদের আত্মীয়? সজীব বৃষ্ষটা ছেদন করিতেও যেন স্াহা- 
দের প্রাণে ব্যথা লাগে। বন্ধ ভীহাদের কপ । -ক্াহারা 
আঘাত করিতে জানেন লা, আধাত দহ ক্লরিতে অত্যন্ত। 
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নিন্দা করিতে পারেন না, দিন্দকের সুতীক্ষ বাক্য-বাণের নধর! 
প্রফুল্ল হৃদয়ে সম্থ করেন। ভ্রমেও পরের অনিষ্ট চিন্তা করেন 
না, পরস্ত পরোপকাত করিতে যাইয়া জীবন দিতেও প্রস্থত। 

এই প্রেম, হৃদয়ে উপস্থিত হইলে হৃদয় মধুময় হয়, সংপা- 
রের ছুঃখ তাপ অন্তহিত হয়। বৈশাখের থরপ্তর রবি-কিরণে 
খাম, প্রান্তর দগ্ধ হইতেছিল, শুক-ক্ চাতক এক বিদু জলের 
জন্য চীৎকার করিতেছিল, কৃষক মন্তকে হস্ত প্রবান করিয়। 
চিন্তাকুপ' হইয়াছিল, হঠাৎ, প্রবলবেগে আকাশ হইতে বারিধাবা 
পতিত হইয়া সর্ধস্থল প্লীবিত করিয়া! দ্িল। সকলের ভয় ভাবন! 
দুর হইল । প্রকৃতি সংহারব্ূপিনী মহাতৈরবী মূর্তি পরিহ্থার 
করিয়। আনন্দময়ী জননীরূপে আবিস্ূতা হইলেন। ভগবং 
প্রেম ধদয়ে উপস্থিত হইলে আধ্যাত্মিকজীবনেও এইরূপ আনন্দ- 
জনক পব্বিবর্তন সংঘটিত হয়। আশা, শান্তি, উৎসাহের 
জ্যোতিতে হৃদয় জ্যোতিগ্মান হয়। €দই অস্তর-ক্যোতি মুখ ও 
প্রক্ষটিত হইয়া উঠে। 

পঞ্চম লক্ষণ ।-_দত্তানাধন হইলে সাধক পাপ হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ ফরেন। ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ যেগ না হইপে 
অন্যকোন উপায্পেই সাধক পাপের সুদৃঢ় হস্ত কইতে মুক্তি- 
লাভ ক্রিতে পারেন না| পাপ ছায়ার ন্যাঁর পঞ্চাৎ পণ্চৎ 
গমন করে। পরমেশ্বরেব্র সহিত যোগ হইলে, মানব হ্বদয়ের 
প্রতি পাপের কোনই আধিপত্য থাকিতে পারে না। আলো।- 
কের গ্াগমনে মন অস্কার দুরীভূত হয়, তেমনি হদসবে ঈঙ্গ- 
রাহ্থৃভুতি, হুইলে তৎক্ষণাৎ পাপ পলায়ন করে। সন্তা-সাধন 
হইগে বাছা, ব্যবহারে চিন্তার, কোন স্থগেই পাপ তিষ্ঠতে 
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পারে না। সাধক সত্যন্থরূপের সত্ব! অন্থুভর করিবে, অথচ 
জীবন পূর্বে যেমন ছিল তেমনি থাকিবে, উহা অপঙ্গতি 
দোষযুক্ত স্ববিরোধী কথা৷ সন্তা্জাধন হইলে সাধক নিরাপদ 
ভূমি, অভরধাম প্রাপ্ত হন। ধতদিন সন্তাপাঁধন না হয়, তত- 
দিন ছুঃখ, কষ্ট, মানসিকবিকার কখন সম্পূর্ণরূপে অপদারিত 
হইবে না। 

ষষ্ঠ লক্ষণ ।-_সত্তা-সাঁধকের গুরু বা আচার্য স্বয়ং পূর্ণবঙ্গ। 
সত্তা সাধক মানব-নির্দিষ্টপথে অন্ধভাবে--গতাহ্থগতিকের স্তায় 
পরিচালিত হয়েন ন!। প্রভু পরমেশ্বর অন্তরে থাকিয়া বিবেক 
বাণীপ্বার| যে আদেশ করিতেছেন, সেই আদেশ অন্গুলারে 
তিনি চলিতে অভ্যন্ত। তাহার বিবেক উজ্জ্রল। সেই বিবেকের 
স্বর্গীয় আলোকে তিনি স্বীয় গম্তবাপথ অতি পরিফাবকধপে 
 দেধিতে পান। তিনি ঈশ্বরের আদেশে লমুপয় কার্ধ্য নির্বাহ 
করেন। অস্তরূনিহিত ঈশ্বরবাপীই তাহার ধর্শবৃন্্ । রি 

ধ্যানে ও কার্য্যে সত্তা-সাধন করাই ব্রাহ্মধর্মের মূল প্রকৃতি ৷ 
বর্তমান সময়ে এ দেশে অবতার ও মুর্তি উপাদনায় মানুষের 
জদয় এরপ সংস্কীণ' ত্রানস্তিময় হইয়াছে যে, নিরাঁকার সচ্চিদা- 
নন্দ পরব্রদ্ষের স্বরূপ সাধন কর! অনেকের নিকট প্রহেষ্টি কা 
বলিয়। উপেক্ষিত হন । খাবি-পৃজিত ক্র্ধজ্ঞানকে দুক্বীতৃত 
করিয়া বহুদেবতার আসন প্রতিষ্ঠিত হুওয়াতেই এ দেশের এরূপ 
দুর্গতি হুইকাছে, সন্দেহ নাই। এখন এই বিষয়ের মৌখিক 
উত্তর প্রদান না করিয়া ত্রাঙ্গদিগকে কার্ধ্যস্থারা ইহা প্রদর্শন 
করিতে হইবে-যে, পরযেশ্ব্কে আমর! গত্যক্ষ অনুভব করি- 
তেছি। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বাছাবা।' জীবনদারা ব্র্গু'অনতৃতির 
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্াঙ্ষা প্ররান করিতেছেন, তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে পৌজ্জু 
লিকতা, অবতারবাদ "ও বড়বাদ খণ্ডন করিতেছেন। মত, ধর্দ 
পথে যাইবার সামান্ত অবলবনক হষ্টিমাত্র, সত্বা-সাঁধন তির 
সাক্ষংধোগ ভিন্ন পন্ষিতাণ লাভ হয় লা, মুক্তি হয় ন!। 











গুরু ও নম্ত্রু। 


খখ্বেদ অতি প্রাচীন শাস্ত্র । কিন্তু তাহাতে গুককবণ ও মন 
গ্রহণ সম্বন্ধে কোনও কথা পাওয়া যাঁয় না। সভ্যতার শৈশব 
অবস্থায় সর্ব মানব প্রাণের সরল গীতাবলী লিপিকদ্ধ হইয়াই 
খাথে রচিত হইয়াছে । প্রক্ৃতিই তাহাদের শিক্ষার্দাতা ও 
ধর্মোপদেই্ট ছিল। প্রকৃতি তাহাদের প্রাণের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়া নীরব ভাষায় শিক্ষা দান করিত। সে সকল উদ্াপ- 
সংগীত তীহারা অন্ঠকে শিক্ষ। দরবার জন বান্ত ছিলেন না, 
'্রচার কবিবাৰ জন্ঠ্যও ব্যস্ত ছিলেন না, তীহাব1 প্রাণের মধ্যে 
ডুবিয়া অনস্ত আকাশকে প্রতিধবনিত করিয়া “পামগান” করি- 
তেন। জ্রমশঃ যখন আর্যগণের জ্ঞান ও বুদ্ধি বিকাশ হইতে 
লাগি, তখন হইতে সমাজে শিক্ষকের প্রয়োজন হইল। অরণো, 
পর্বতে, শ্রোতন্বতীর স্ুন্িপ্ধ পুলিনে, খধিগণ আশ্রম স্থাপন 
করিয়! জিজ্ঞান্থ ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন 
পরাবিদ্য কি, অপরা বিদ্। কি, ব্রন্ষের স্বরূপ, সংসারের অনি” 
ত্যতা, সমাজনীতি, তাজনীতি ইত্যাদি এবং কিনূপে জীবন 
অভিবাহিভ.করিপে ধর্মপাধন সহজ হয়, কিরূপ ইন্জিয় নিগ্রহ 
করিতে হু উত্যাদি বিষয় উপদেশ দিতে, লাগিলেন । -শিষ্য- 


৯৩ তত্ব-পরিসল। 


গণ আচার্খামুখনিঃ্ত বাঁক্যাবলী তক্তিপূর্বক গ্রহণ করতঃ 
সেইরূপে জীবন যাঁপন করিতে লাশগিলেন। 
পূর্বকাঁলের এই শিক্ষাপ্রণালী জতি সফলতা! লাত করি! 
* চিল। খ্বধিগণ্যে বাক্তিগতজীবন, সাধন প্রর্ণা্গী এবং ধর্মমত, উত্ত- 
রাধিকারিত্বস্থত্রে তদীযর় শিষাগণ প্রাপ্ত হইলেন ।' তখন সুদ্রীয্্ 
ছিল না, পুস্তক প্রদরিত হই না) শিষ্য, অন্থুশিষাপণৈর খ্বীব! 
খ্ষধি উদ্ভাবিত-ব্রঙ্গজ্ঞান সর্বসাধারণের নিকট বিদিত ও প্রচাঁবিত 
. হইত। বর্তমান সময়েব শিক্ষাপ্রণালীর একটি প্রধান দোষ এই 
যে, শিক্ষকের সহিত ছাত্রগপেব প্রাণের যোগ স্থাপন হয় লা ।ছাত্র 
'ণের চবিত্র ও ধর্মজীবনের প্রতি শিক্ষকগণ দৃষ্টপাতীকরেন না। 
পূর্ববকালে খ্াধিগণ ছাত্রদিগের আধ্যাস্মিকজীবন গঠনের পক্ষেই 
'বিশেষন্ধপে সাহাধ্য করিতেন। শষ্য ব্রহ্গভ্ঞান লাঁভ করিলেউ 
আচার্ধ্য শ্রম মফল জ্ঞান করিতেন। ধারাবাছিকফপে কি 
গ্রগালীত্তে রঙ্গন্ঞান শিক্ষা দেওয়। হইত, উপনিষদ্‌ পাঞ্জেকতাহার 
'্াভাস পাওয়া যাঁয়। মুণ্ডকোঁপনিষদেব প্রথমেই আছে ,__ 





শ্রদ্ধা দেবানাম্‌ প্রথমঃ সম্থভূব 
বিশ্বস্ত কর্তা ভূক্নস্ত গৌপ্ত।। 
সক্রন্গবিদ্যাং সর্ধবি্ধাপ্রতিষ্ী- 
মর্ছায় জোঠপুজ্জায় প্রাহ।॥ ১ 
অধব্ণে বাং প্রবদেত ব্রন্ধা 

খর্কা। তাং পুযোধাচাঙ্গিবে জ্র্দবিষ্াাস 1 
সস্ভাগপবাজাযর় সঙাবাহায় প্রাছ 
ভীরদ্বাজোহক্ষিরসে পরাবরাম 11 ২ 


দিশ্বের কর্থ। ও ভূষনেগ্ন পাঁলরিতা বর্ণ দেবডাদিগের মধ্যে 


গরু ও যঙ্ছ। ৯5 








প্রথষে প্রাছভূতি হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দোষ্ঠা পু 
অথবঁকে সর্বববিদ্যার আশ্রয় বন্ধবিদা? কহিযাছিলেন। ১। 

র্গা, অথর্বাকে বথিষ্কীছিলেন অথর্ব পূর্ব (সই ত্র্ষবিদ্যা 
অঙ্ির্কে বলিয়ুগ্ছিকন। তিনি ভরত্বাজজ গোত্রীয় সভ্যবাহকে 
রলিয়ান্িলেন; ভারঘাজ (সহাবাহ) পরম্পরায় শ্রেষ্ঠ হইতে 
অভ্রে্ট কুর্ভৃক প্র (অথবা শ্রেঠ অশ্রেষ্ঠ সমুদয় বিদ্যার বিষয়ে 
ব্যাপ্ধ ) [ এই ব্রহ্ববিদ্যা ] অঙ্গিরসকে [ বলিয়াছিলেন ]। ২। * 

প্রশ্নোপনিষদের প্রথমে আছে ১. 

শখ নমঃ পরসাত্মনে ॥ হরিঃ ও | হুকেশ! চ তারহ্বাজঃ শৈবাশ্চ সতাকামঃ 

সৌর্ধায়নী ৪ গঁর্স2 কোশল্যাশ্চান্ব সাক্ষনে! ভার্গবে! বৈদর্ভি: কবঙ্গী কাত্যাযনন্তে 
চৈতে ত্রন্মপরা ব্র্ধনিষ্ঠ।; পরং ব্রহ্ষান্বেষমীণা এফ হ বৈ তৎ সর্ববং বক্ষ্যতীতি 
তে হু সমিৎপাণয়ো ভগবস্তং্পিগলাদমুপসন্নাঃ || ১। 

ভরতাজ-পুদ্র স্থকেশা, শিবি পুত্র সত্যকাম, সৌর্ধ্য-পুক্ন 
গার্গ্য, অশ্তল-পুত্র কৌশব্য, ভূগু-পুত্র বৈদর্জি্ বিদর্ভ জাত ), 
কত্য-পুঁপ্প কবন্ধী, ইহার! ব্রহ্মপরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন, ইহার! 
পরব্রন্দের অন্থেব্ণপর হইয়া “ইনি আমাদিগকে সেই সমস্ত 
বলিবেন "এই [ভাবিয়া ] ভগবান্‌ পিপ্ললাদের নিকটে সমীত- 
হন্তে উপস্থিত হইলেন । ১1, 

প্র সকল উক্কিতে স্পষ্ট প্রতীকমান হইতেছে যে, ব্রহ্মজিজ্ঞান্থু- 
গণ অতি নিষ্ঠার সহিত আচার্য্যের নিকট বক্ধবিদা। শিক্ষা করি- 
ডেন। বর্তঘান সময়ে পশ্চিনাঞ্চলে দার্শনিক পণ্ডিতগণের এক 
একটি মণ্ডলী আছে। প্রধান প্রধান দার্শনিক পঞ্ডিতগণের 


শিষ্য প্রশিষাদিগের দ্বারা এ সকল মণ্ডলী গঠিত। দার্শনিক 
টির তত টন ররর 
* বাবু নীভাদাখ দর্তক্ষর্ৃক প্রকাশিত উপন্রবদের অনুযাঘ? 


৯২ স্ত্পরিষল। 


আচাব্যগণ যে সকল উপদেশ দির! গি্াছেল-্সুখ বা দিতেছেন, 
তাহ! সপ্পর্ণরূপে ধারা গ্রহণ করিতেছেন: হারাই শ্রিষা 
শ্রেণীভুক্ত হইতেছেন। তীহ্কীদিগর্জো ইংরাঁদীভাষাম্ম “কেন্টি- 
য়ান্‌? “হিগেলিয়ান্‌, ইত্যাদি নামে লোল্ অভিহিত করিস 
থাকে। সেইরূপ প্রাচীনকালে, ভারতবর্ষে বাহার! বদ্ধজ্ঞান 
শিক্ষাদান করিতেন, তীহাদেরও স্কুল ছিল।, খাবিদিতরের নামে 
শিষ্যগণ অভিহিত হইতেন। তবে নবীনে ও প্রাচীনে ভিন্নতা 
এই যে, পাঁচীনকফালের আঁার্ধাগণ মাব্যাস্মিক ফল লাভের জনা 
যেমন চেষ্টা কবিতেন, বর্তমান সময়ে আম্মার সর্গন্তির জন্য 
সেরূপ চেষ্টা হয় না। প্র্নোপনিষদের ২য় শ্লোকে ঈআছে £_ 

ভান্হ স ধষিরুবাচ ভূয় এব তপনাঁ- 

্র্গীচর্যোণ শ্রদ্ধা সংবৎসরং সংক্ষ্যিথ 

যথাকামং প্রশ্নান্‌ পৃচ্ছথ যদি বিজ্ঞান্তামঃ 

সর্ব হ বো বক্ষ্যামইতি 1 ২ ॥। 

স্লেই খষি তাহাদিগকে বলিলেন, পুনরায় তপস্ত1, রহ্মচর্যা ও 
শ্রদ্ধা অবলম্বন পূর্বক সংবৎসব যাপন কর, তৎপর ইচ্ছানরূপ 
প্রশ্ন জিজ্ঞান। করিও, যদি আমার জান! খ।কে, তবে তোমা-, 
দিগকে সমুদয় বলিব । ২। ্ 
এই স্বোকে দুইটি বিষয় নুম্পষ্টবূপে প্রকাশ পাঁইতেছে) 

শিষ্যের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি এবং আচার্ধ্যের বিন্য |. ইন্দ্রিয় 
সংঘম না করিলে, কেহ উপদেশ গ্রহণের অধিকারী হইঠিত পারে 
ন!, আর ধিনি উপদেশ দিতেছেন তিনিও অভ্রান্ত নহেন । “যদি 
আমার জান! থাকে, তবে তোমা্দিকে বলিব ।” ' এরূপ বিনয়ের 
কথ! আচার্ধ্যগণের মূখে ও অতি অব্লই গুনিতে পাওয়া যায় | 








গুরু ও অন্্র। ৯৩ 


* পুরাণশ্রেষ্ঠ মহাভারতে গুরু শিষ্যের সংবাদ বিশেদক্পে 
বর্ণিত হইয়াছে । এই সময়ের সামাজিক রীতি নীতি ও শান 
প্রণালী ইত্যাদি সংগৃহীত হুইয়াই মনুসংহিতা রচিত হইয়াছে । 
গুরু শিষোর সঙ্ব্ধ নির্ণয়, শিক্ষা, চরিব্রগঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে 
আদেশ "ও উপদেশ মনুপংহিতায় বথেষ্ট আছে। 'ব্রাঙ্গণ, 
পুত্র ৩1৪ বৎসর বয়স হুইতে গুকগৃহে বাপ করিবেন। 
গুরুর আদেশ অবনত মস্তকে পালন করিতে হইবে । শিষ্ঠু,গুরুর 
ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজবপন, গোর ক্ষণ, গৃহ পরিষ্কার ইত্যাদি যাবতীয় 
কাঁধ্য করিবেন। গুরু শিষ্যকে নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষ। দিবেন; 
কিন্তু বিশেষভাবে ত্রহ্মবিগ্ঠ। শিক্ষা দিবেন। ব্রহ্জ্ঞান লাভ 
হইলে, ৩* বৎসর বয়সে শিষ্য স্বগৃহে প্রতিগমন করিতেন এব* 
দার পরিগ্রহ করিয়! ব্হ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইতেন। 

এইরূপে শিষ্যগণ গুরু-গৃহে দীর্ঘকাল বাদ করিয়! গুরুর 
উপদেশে ও গুরু চরিত্রের প্রভাবে ধর্মজীবন লাভে সমর্থ হই 
তেন। তাহারা গুরু-দেবতার এক একটি প্রতিক্কৃতিম্বরূপ 
হইয়া উঠিতেন। গুরুর বিদ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান, আকাজ্ষা, আচরণ 
ইত্যাদি শিষ্যগণের হৃদয়ে ফটোগ্রাফের স্তার অঙ্কিত হইত । 
সেইস্িময়ে শিষ্যগণ গুরুর কিরূপ বাধ্য ও বিনীত ছিলেন; তাহ! 
মহাভারত আদি পর্বে ভৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ধৌমোর 
শিষা উপমথ্যু; আকুণির বৃত্তান্ত এবং বেদের প্রতি ,গুরুদেবের 
কঠোর আঁদেশ কিন্ধপে পাঁপিত হইয়াছিল, তাহ! পাঠ করিগে 
বিশ্মিভ হইতে হয়। এ সকল দৃষ্টাস্তদ্বারা শান্কারগণ ইহাই 
প্রদর্শন কুরিয়াছেন যে, শিক্ষার্থী সর্বতোভাবে উপদেষ্টার বাধ্য 
ন। হইলে, ক্লখনও শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইবেন ন1। 


৯৪ তন্ব-পর্িমল। 





তখন শিষ্যগপ আচার্য গহে বাস করিয়া বেক্ধ্যায়ন করি- 
লেও ব্রন্মসাধন ঞাবং ইন্দ্রিরসংঘমই তাহাদের শিক্ষার প্রধান 
অঙ্গ ছিল। তাহারা বৈরাগা সাধনার জন্ত পশিলোগবৃত্তি”, 
“অপ্জগন্ুবৃত্তি” প্রভৃতি অবলম্বন করিতেন। পরধেশ্বরকে লাভ 
করিবার জন্য তীহারা কত ক্রেশই সহা করিতেন !" খবি- 
গণের আশ্রমে নিয়ত ব্রদ্স্তোত্র ও সামগানে অমূতধ!রা বর্ধিত 
হইত । ও 

মহর্ষি রুষ্ণদ্ৈপায়ন পুবাঁণ সমূহকে পঞ্চমবেদ বলিরা নির্দেশ 
করিয়াছেন,কিন্ত পুবাণ অতীতকাঁলের প্রতিহাপিক উপন্য।স মাত্র! 
যে সময়ে পুরাণ রচিত হইয়াছে, সে সময়ে পুরাণো লিখিত ঘউন! 
সমৃহ ঘটে নাই। বৈদিক যুগের পরবর্তী সময়ে পুবাণ লিখিত 
হুইয়াছে। সাধারণের চিত্ত আকর্ষণের জনা বৈদিকযুগের 
রহ্মক্তান ও কর্ন্কাগু প্রভৃতি উপন্যাসের আকারে প্রচার 
করাই পুরাণের উদ্দেস্। পুরাণ-লিখিত ঘটনা সামঘ্িক দটনা 
নহে। পরস্ত, মন্ন তখন আইন করিতেছেন । শিষ্যগণ আচ1- 
ধোর কিরূপ বাধ্য হইবেন, গুরুর সহিত শিষ্ের কিরূপ সম্বন্ধ 
স্থাপিত হইবে তাহা নির্দেশ করিতেছেন,স্থ তরাঁং বৈদিক আার্ধা 
এবং পুরাণোক্ত আচার্যে কিছু ভিন্নতা আছে। ্ 

কিন্তু এ বিষয়ে ভগবদগীতা সরল পথ অবলঙ্গন কর্রিয়াছে। 
শ্বীতা পুরাণশাস্ত্রনসুর্জের অমূল্য রত্ৃম্বরূপ। মীতা কাঁর ধর্ঘ ও ধর 
সাধনের নিগুড় তব সমূহ বর্ণন করিয়াছেন, গুরুকরণ স্নধে 
একটি কথাও বলেন নাই। 

কিন্ধপে বন্মজান লান্ত করিতে হয়, হহ্ত্তরে-গীতাকার 
কুষ্ধের সুখ দিয়] বলিতেছেন $-- 


গুরু ও মন্ত্র ॥ ৯৫ 





নহি জানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যুতে । 
তত হ্বয়ং যোগসংঙিদ্ধং কালেনাত্বনি বিজ্ধতি | ৩৮ 
শন্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপর সংষতেক্দিখঃ। 
জানং লব্ধং। পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ 
গীত।- ধর্থ অধ্যায় । 





অর্থাৎ ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই” কুষ্ধ 
যোগন্বারা ঘোগাতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই আস্মজ্ঞান যথাকালে 
আঁত্বাতে শ্বয়ংই ল'ভ করেন। ৩৮। শ্রদ্ধাবান, তৎপব জিতেজ্িয় 
বাক্তি ব্রহ্ম দ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞান লাভ করিয়া অতি শীঘ্ব মোক্ষ- 
প্রাপ্ত হয়। ৩৯। 
গুকর নিকট গমন কর, মন্ত্র গ্রহণ কর, নতুবা! ব্রদ্ধান্তান 
লাভ কাঁরতে পাঁবিবে না, গীতাকার এ কথা বলেন নাই। 
“শ্রন্ধাবান হও, তূমি সেই জ্ঞান হৃদয়ে লা করিতে পারিবে ।/ 
পুরাণোক্ত গুরু ভাত্রদিগকে হ্বগৃহে রাখিয়া বহুবৎসর পর্যন্ত 
শক্ষা দান করিতেন। রর্তরমান সময়ের চতুষ্পাঠী গুলি প্রাচীন 
গুকগৃহের কন্কালের ন্যায়। তবে ভিন্নতা এই, তখন ধর্দ 
দাধন, ইন্ছ্রিয়সংযম, ধর্শজ্ঞান দান কবাই গুরু গণের প্রধান কার্ধা 
ছিল' এখন কিরূণে প্রতিপক্ষকে তর্কে পরাস্ত করিতে হয়, 
কির্টে,পূর্বপক্ষ করিতে হয়, তাহাই অধ্যাপকগণ শিষাদিগকে 
শিক্ষপিদিয় থাকেন। - 
এতক্ষণ বেদ, উপনিষদ এবং -পুবাণোক্ত উপদেষ্ট, গুণের বিষয় 
সংক্ষে০“প আলোচনা কর! হইল, এখন তন্ত্শান্ত্র এবং তক্ত্রোক্ত উপ" 
জেট গঞ্জের সন্থন্ধে আলোচনা করাযাউক | খগেদে দেখিতে পাই, 
এাথমে ক্ষিনতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম এই পঞ্চতৃতে ঈশ্বর জ্ঞান 
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তৎপর সর্বশক্তির আাধারক্ষপী এক অদ্বিতীয় শক্ষিতে বিশ্বাসঃ 
উপনিষদে ব্রঙ্গজ্ঞান ; - পুরাঁণে অবতারবাদ, বঙ্গজ্তান এবং 
তস্ত্রে সাকারোপাসন। ও ব্রহ্গজ্ঞানের আলোচন। দেখিতে 
পাওষা যায়। ভান্ত্রিকযুগ ভিন্ন, সাঁকারোপাসনা অন্ যুগে দেখ! 
যায় না। তত্ত্রের দেবত! যেমন সাকার, তেমনি গুরুর মৃত্তিও 
ভগ্ন । তন্ত্রশান্ত্র খন পাঠ কবি, তখন আর খাষিগণের তপো- 
বন, হিমালয়ে তপন্বীগণের নির্জন বন, সাঁধনাশ্রমের অমৃত্ত 
নিশ্তন্দিনী বেদধ্বনি কিছুই স্মৃতিপথে সমুদিত হয়না । তখন 
মানস নেত্রে দেখিতে পাঁই, কপালে রক্ত চন্দনের ফোট!, 
পরিধানে রক্তবসন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হস্তে মহাপান্ধে 
ভ্রবময়ী স্ুরা--ভীঘণ সুপ্তি হাতৈরবীর সাধকগণ মহাশ্মশানে 
উপবিষ্ট, অথবা কোন গৃহস্থগৃহে শিষ্ের কর্ণে গোপনে মনত 
দানে প্রবৃত্ত । 

মন্ত্র কি? বৈদিককালে মন্ত্র বলিলে প্রণব্‌ বুঝাইত। তখন 
প্রত্যেক গুরু বা! আচার্ধ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বকপোল-কল্পিত অথবা! 
শ্বেচ্ছানুরূপ মন্ত্র গ্রদান করিতেন না! । একই মন্ত্র সকলের জন্ত 
নির্দিষ্ট ছিল। মন্ত্র গোপনে কর্ণ মুলে প্রদত্ত হইত না, সকলে সম- 
হ্বরে উচ্চারণ এবং গান করিতেন। আচার্ধ্যথণ সেই প্রণব 
অরলদ্বন করিয়া শিষ্যকে ব্রন্গজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ গ্রদাঞ্জ করি- 
তেল। এখন যেমন ব্রাক্গগণের পসত্যং জ্ঞানমনস্বং ব্রক্গ” এই 
অস্ত্র, সকলের উচ্চারণ করিবার অধিকার আছে, বৈদ্দিক সময়ে 
রঙ্মজিজ্ঞান্থ ব্যক্তি মাত্রেই রূপ গ্রীণবমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। , 
পঞ্ধিক? দেখিয়া, ভাগ দিন স্থির করিয়া গোপনে শিষ্যকে মগ 
শ্রপ্ধান করা হইত না। চৈতন্য যেমন ফেশব ভারতীর নিকট 


পাটি পিপিপি 





১০ 
গুরু ও মন্ত্র। ১৭ 


ক ঃ 
ত হইয়াছিলেন, সেক়্প পীক্ষা-প্রণালী, বৈদিক সমঙ্গে 

প্রচলিত ছিলনা । বৈদিক আঁচার্ধ্যগণ অমুতম্য় উপদেশ- 

দ্বারা শিষ্যের ছদয় পরিবর্তন করিয়। দিভেন। কোন গুহ 


মন্ত্রের সাহায্যে শিষ্ের পাপ দূর করিতে চেষ্টা! করিতেন ন1। 
বৈদিক আচার্য বলিতেছেন ;_- 








আরা ইব রখনীতৌ সংহতা ধত্র লাড্যঃ 

স এযোহস্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ। 

"মিত্যেবং ধ্যায়ধ আজানং 

হ্বত্তি ব: পরায় তমসঃ পরস্তাঁৎ ॥ ৬1 
(মুণ্ডকোপনিধদ ২য় মুও্ক ২য় খণ্ড) 


যেখানে (অর্থাৎ হৃদয়ে ) নাড়ী পকল রথ নাঁদ্িতে অরার 
ছায় সম্প্রবিষ্ট হইয়া আছে; সেখানে সেই আত্মা [ দর্শক, 
শ্রোতা, মননকারী এক্ধপ ] বহুরূপ হুইয়া বিরাজ করিতেছেন। 
ও", এইরূপে আত্মাকে চিন্তা করিবে ; [ অবিদ্য! 1 অন্ধকারের 
পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে তোমাদের স্বস্তি ( অর্থাৎ নির্কির্ ) 
হউক” 

খানে আচার্য কেবল সাধনের প্রণালী বলিতেছেন, কোন 
প্রকার অলৌকি কশক্তি ্রদমন্ত্র বলিতেছেন ন1। 

পরীষধত্ী শাস্ত্র সমূহের মধ্যেও কোন কোন স্থলে এই প্রণব 
জপের প্রতিধ্বনি রহিয়াছে । নিম্পিখিত শ্লোক পাঠ করিলে 
তাহা স্পষ্ট প্রতিক্মমান হয় রি 

| ওমিত্যেকাঙ্গরং আন ব্যাহুরক্সাসনু প্ররন্। » 
হ: প্রদ্নাতি ত্যজন্‌ ঘেহং ন বাতি পরমা ং গতিস্।। ১৬ 
| গীতা, ৮ম অধ্যা়। 
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িনি বরন্ের্‌ আখ্যা ও এই একাক্ষর উচ্চারপুর্ববক পর্মা- 
আ্আরগ্র্র্ণ করেন,"ভিনি পরমপন প্রাপ্ত হন্,। 





- স্টলভশ্চারমন্তাত হজেয়শ্চাপ্তবন্ধুবৎ। 


শ্রীরপদ্মকুহরে সর্ধেবামেব বটপদঃ। 
অনাকুষ্টোহপানাহতঃ স্বদেহাদেব লত্যতে । 


মনাগেব। হতোহপি.ক্ণাত্বত্তি সন্মুখঃ 
(যে।গবাশিষ্ট উপসম্‌ পর্ব) | * 
ভাগে 


অর্থাৎ ঈশ্বর, এই শরীরব্দপ পদ্মে ষট্পদস্বরূপ। তিনি অত্ান্ত 
সুলভ ও আপ্ব-বন্ধুর ন্তার় অত্যন্ত সুজেয়। প্রণব উচ্চারণ 
পূর্বক ক্ষণ মাত্র আহৃত হইলেই তিনি সম্মুখে আবিভূ্তি হন। 
ততঃ প্রতোক্‌ চেতনাধিগ মোহপাভ্তরায়।ভীবশ্ট। | 
(পতঞল সম।ধিপাদ ২৯ সুত্র) । 
অর্থাৎ অনবরত প্রণব জপ ও প্রণবার্থ ধ্যান করিতে 
করিতে চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হয়, তখন প্রত্যেক চৈতন্তের অধি- 
গন ইহ নর্থাৎ আপনার ম্বরূপবোধ জন্মে, ততৎকটলে কোন 
বিজ্ই থাকেন | নির্ধিগ্পে সমাধি লাভ হয় । 
এইক্সপে প্রাচীন শান্্কার ও উপদেষ্টু গণ সকলেই প্রাণৰের 
মাহাত্সা ধর্ণন করিয়াছেন । কিন্তু অন্ধভাবে প্রণব উচ্চারণ 
করিলে, কোন ফলোদয্ হয় না,_-প্রণবের ভিতর দি পর- 
বদ্দের স্বরূপ চিস্তা ও ধ্যান করিতে হয়, এ নকল কথ! 
সাহার! অতি স্পষ্টর্ূপে বলিয়াছেন? যোগাচারধ্য মহর্ষি পতঞ্জলী 
বলিষাছেন ;-- 
তজ্জগপ্তবভাধলমূ । 
(পা দহ ২ধ, সুজা) ৩ 


তক শুদ্মন্্। ৯ 
অর্থাৎ একটি মন্ত্রবা পৰী উচ্চারণ করা প্রকৃত উপ 
নহে, মনে মনে তাহীর অর্থ চিস্তা করিবার নাম প্রকৃত জগ" 
প্রণবের অর্থ চিন্তাই আরাধনা । আরাধনার সার নিষ্কর্ধণ কধি- 
ফাই মহুধিগণ প্রণব রচনা কক্িষাছিলেন। স্ুুতবাঁং তন্তের 
মন্ত্র প্রদানের সছিত বৈদিকমঙ্ত্রের কোনই স্বন্ধ নাই। 
আর একটা কথা এখানে আলোচা। বৈদিক কালে 
প্রণব, মন্ত্রদ্ূপে অভিহিত হইত না। হিন্দুশাস্্-সমালে।চক 
পরগোকগত বঙ্ষিম$ন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বেদে আলোচনার 
বলিয়াছেন যে, “এক থানি বেদের তিনটি করিয়! 
ংশ আছে, মন্ত্র ব্রাহ্মণ, উপনিষত।৮* ক প্ষজ্ঞের নিমিত্ত 
বিনিয়োগাদিলহিত মন্ত্র সকলেব ব্যাখ্যাসহিত গণ্য গ্রন্থের 
নাম ত্রাঙ্মপ।” যন্তছুষ্ঠান কালে যে সকল বাক্য প্রয়োগ হইত, 
তাহাঁকেই মন্ত্র বলে। স্ুক্ষাভাবে চিন্তা করিলে, আঁমরা এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইব ষে, বৈদিক কালেব যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং 
বেদের ব্রার্মণ ও মস্থ ভাগের ভাব সম্মিলিত হইয়াই তীষ্থ্িক- 
যুগে মন্ত্র প্রধান এবং প্রতিমার কাছে বলিদান প্রথা প্রচলিত 
হইয়াছে । সৈকত-তলবাহী আ্রোতের ন্তার সমাজের স্তরে স্তরে 
যজ্ঞেটপপ্ডহনন-প্রথা এবং মন্ত্রোচ্চারণ-প্রণালী * অজ্ঞতভাঁবে 
চলিতেন্তিশ। উপনিষধদ্‌ ও পুরাণের সময় ভাঁহা মাথা! তুলিতে 
সমর্থ ইয় নাই। তন্ত্রের রাজতকালে সেই বৈদিক কালৈর 
'ক্কফবণ' অংশই ধর্শয্পে পরিগণিত হইয়াছে । *ঙুরু, পিষ্যাকে 
মন্ত্র প্রদান করিলেন,” উপনিষদ কিন! মহাপুরাঁণ মহান্ারক্তে 
এরূপ স্টোন কথা পাওয়া মায় লা। তাস্থিকঙডরুইী কর্ণ-র 
প্রধান করিস্কা থাঁকেন। কিন্তু যেখানেই তত্্রশাস্ত্রে ্রঙ্ছজ্ঞাতনর 
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কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেইানেই মন্ত্র বৈষি মূর্তি ধারণ করি- 
য়াছে। তত্ত্কার মম্পূর্ণ রূপে বেদের অন্ুদরণ করিয়াছেন । 
মহানির্ব্ধাপতন্ত্র বলেন ১ 





প্রণবং পূর্ববমুদ্ধত্য সচ্চিৎ পদমুধধাহরেখ। 
একং পদ্দান্তে ব্রক্ষেতি মন্ত্রোদ্ধায়ঃ প্রকীর্তভিতঃ | 
(য় উল্লাস ১২ শোক)। 


অগ্রে তোমার নিকট মন্ত্রোদ্ধারের কথা বলি, প্রথমে প্রণব 
কীর্তন করিয়! অনন্তর “সচ্চিৎ এই পদ উচ্চারণ করা কর্তব্য ) 
পয়ে “একং* এই পদের পশ্চাতে ব্রহ্মপদ কীর্ভন করিলে “দচ্চি- 
দেকত্রহ্গণ মন্ত্রের উদ্ধার হইবে। 
মন্ত্ার্থং মন্ত্রটৈতন্যং যে। ন জানাতি সাধক: 


শতলক্ষপ্রজপ্তোহপি তন্ত মন্ত্রৎ ন সিদ্ধাতি | 
তেয় উল্লাস ৩* শ্লোক) 


- ষে সাধক, মন্ত্রের অর্থ ও তাহার চৈতগ্তশস্তি অবগত নহেন, 
তিনি শত লক্ষ জপ করিলেও সিদ্ধ হইতে পারেন ন। 
উপনিষদের সময়ে, বৈদিককালে যেমন প্রণৰের ব্যাখ্য? 
হইত, মহানির্বাণতত্ত্কারও সেইরুপে ব্যাথ্যা করিব! শিল্কাকে 
" অস্ত্রের অর্থ গ্রহণ এবং তদনূসরণ করিবার জন্য উপদেশ দ্রিতেছেন। 
তৎপর আর একটা বিষয়ে হন্ার সৌনাদুশ্ দু হয়। গেছে 
যেমন এক একটি সুক্ত এক এক খুধির প্রণীত--হেডিং এ 
ছনোর নাম ও দেবতার নাম লিখিত আছে? যেমন “মধুজ্ছন্দা 
খষ্, অগ্িদেবতা” ইত্যাদি) মহানির্বাপ-তস্তও ও রূপ। 
যথা ১--- 


শক ও মন্ত্র ড্ঠ 
ধহিঃ সদাশিবে। হস হিদু্বুধা হত 
লিবতা পরস্ং দ্ধ সরবাসতরধামী নি দ্‌। 
(৩ উল্লাস ৩৬ মৌক)। 

এই (অর্থাৎ ওঁ সচ্চিদেকতরন্ধ) মন্্ের খবি সদাশিব, 

ছন্দ অনুষ্টপ, দেবত! সর্বাস্তর্ধানী পরবরঙ্গ । 
সুরু, মন্ত্র এবং অলৌকিকক্রিয়াপাধন (মিষ্টিসিজম) এই 
তিনের সমাবেশ হইয়াছে তান্ত্রিক যুগে। বৈদিক আচার্ধ্যগণ 
শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশদ্বারা ইন্দ্রিয়সংঘম, বরন্গচর্ধয প্রভৃতির দিকে 
আকর্ষণ করিতেন। তাহারা অতি সরলভাবে, সমবেত শিষ্য- 
মগ্ডলীকে উপদেশ দিতেন, 'মিরাকেল্‌, দেখাইয়া শিষ্য 
আশ্চর্দ্যান্বিত করিয়া! ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপন্ন করিতেনন!। 
তান্ত্রিক গুরু দিগের পন্থা অন্তরূপ | তীহাঁরা শিষোর নিকট 
মন্ত্রের ব্যাথ্যা, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ইত্য'দি করেননা, “এই নান 
দিতেছি, জপ কর, সম্দয় দেখিত5 শুনিতে পাইবে১--এরপ 
বলিয়া থাকেন; কিন্ত কোন কথা খুলিয়া বলেননা। গ্মপর 
দিকে শিষোর কাছে কোন্‌ কথ! উত্থাপন করিয়া থাকেন ? 
মন্ত্রের গুণে তিনি খড়ম পরিয়! নদী পার হইতে পারেন, 
দূরস্থ বন্ধুকে ইচ্ছা মাত্র দর্শন করিতে পারেন, ডাকিনা, 
যোগিনী, প্রেতিনী প্রাভূতির ক্রিড়া দেখিতে পান। ইচ্ছা করি- 
লেই আকাশ, পাতাল ভ্রষণ করিদ্না আসিতে পারেন । শিষাগণ 
গুকু-মুখলিঃস্যত এ সকল আশ্চধ্য ব্যাপার কথা শুনিয়। উং- 
সুকচিত্তে তদনুনরূণ করে। বদি মন্ত্র জপে এরাপ ক্ষমতা লাত 
হয়, তবে কেলা সেই-সন্ত্র গ্রহণের জন্য লানায়িত হয়? 
এরূপে তািকণুকুদিগের পশার বৃদ্ধি হইতে লাগিল । লোকে 
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বেদ, উপনিষদ, পুরাণোক্ ধর্দলাধন পরিত্যাগ করিব! তান্ত্রিক" 
গুরুর নিকট গন্্রগ্রহণের অন্ত উন্মা্ধ হইল। গুরু গণ দলে 
ফলে শিষ্য করিতে লাগিলেন। 
ততঃ শিবান্ত শিরসি ধবিঃ ন্যানপুরসেরম্‌ । 
হপেদশতং মন্ত্র সাধ কস্য্টসিন্ধয়ে ॥ 
ঈক্ষকর্ণে ব্রা্ষণানামিতরেষাঞ্চ বামতঃ 
অগ্তধা শ্রাবয়েৎ মন্তরং সদৃগুকঃ করুপানিধি2। 
(৩য় উল্লাস ১৩৪1১৩৫ শ্লোক) । 
অনন্তর দাঁধকের ইষ্টসিদ্ধির জন্ত খধিম্বাস করিয়া শিযোর 
মন্তকে অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিবেন। ১৩৪। আনস্তর 
সদৃস্ুরু ব্রাহ্মণ শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে এবং অপর জাতীয় শিষ্যের 
বাম কর্ণেসপ্বার মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। ১৩৫। 
এরপে ধিনি মন্ত্র গ্রদান করেন, সেই গুক এবং বৈদিকগুক্ 
কি এক জাতীয়? পূর্ববর্তী গুরু গণ আঁচার্ঘায বা উপদেষ্টার 
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রক্ষকে জানিতে হইলে কি 
উপায় অবলম্বন করা আবশ্তক, তাঁহার! শিষ্যদিগকে সেই উপ- 
দেশই প্রান করিতেন, অন্ধভাঁবে কোনও মন্ত্র জপ করিতে 
বলিত্যেন ন1। ব্্গভ্ঞানীর লক্ষণ সম্বন্ধে হিন্দু খধি বলিতেছেন্-_ 








প্রাণো ছোষ যঃ সর্ধতৃতৈবিভাতি 
ধিজানন্‌ বিদ্বান, তবতে নাতিবাদী । 
আত্মক্রীড়: আত্মরতিঃ ক্রিয়াবা” 
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মেুগুকেোপিনিবদ্‌) ওক সু, ১ম খণ্ড ও গ্োক)। 
খিনি সমুদস্ ুতের খআত্মারূপে প্রকাশ পাইতেছের, তিনিই 


গুরু তি সন্। ১৩০৩ 


শাপপপাপপপিশিপাপট 


প্রাণশ্থক্ষপ ? [ভহাকে ] ধিনি জানেন, সেই বিদ্বান্‌ কিবাদী, 
হয়েনন! (অর্থাৎ ব্রন্মফে অতিক্রম ক্রিয়া কোন কথা কছেন, না! 
তিনি আত্মক্রীড় 'ও আত্মরতি হয়েন (অর্থাৎ পরমাত্বাতেই 
ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতেই জানন্দিত হয়েন); ইনি ব্রহ্মবিধ 
দ্বিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম 1১ 
ঘপরদিকে মছানির্বাণতন্ত্র বলিতেছে ১" 
মন্তগ্রহণমাত্রেণ দেহী ব্রক্মময়ো ভবেৎ ) 
রহ্মতৃতন্ভ দেবেশি ফিমবাপাং জগত্রয়ে ॥২৪ 
কিং কুর্ববস্তি গ্রহ!ঃ কষ্ট বেতলান্চৈট কাদয়ঃ। 
গিশাঁচাঃ গুহ্কা£ ভূতাঃ ডাকিনে। মাতৃকাদয়ঃ 
তস্য দর্শনম[ত্রেণ পলায়ন্তে পরাঘ্ব,খা2 1২৫৫ 
রক্ষিতে। ব্রন্গমন্ত্রেণ প্রাবৃতো ব্রহ্মতেজস1। 
কিং বিভেতি গ্রস্থাদিত্যে। মার্তণ্ড ইব চাঁপরঃ 1২৬11 
মেহানির্ববাণতক্ত্র ৩য় উল্ল।স)। 
অর্থাৎ হে দেবশি ! দেহী, ত্রঙ্গমন্ত্র শ্রবণ মাত্রে বরদ্ধময় হইয়া 
থাকে, হিনি ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন, তিনি ব্রঙ্গত্বপ্রাপ্ত হইতে 
পরেন, তীঁহার নিকট এই জগতের মধ্যে হুল ভিবস্ত আার কি 
আছে? গ্রহ, বেতাল, চেটক প্রভৃতি পিশাচগণ, গুহক, তৃত, 
ডাৰিনী গণ ও মাভৃকীগণ কষ্ট হইয়া তাহার কি করিতে পারেন? 
তাহারা তাহাকে দেখিবাশাত্র পরাজ্মখ হইয়া! পলায়ন করে। 
বিনি ব্রহ্ম মন্ত্রে সুরঞ্জিত ও ব্র্মতেজে সমাবুত,তিনি ছিতীয় হুর্যের 
ন্যায়, সুতরাং তিনি কি গ্রহাদি হইতে ভয় পাইপ্া থাকেন ? 
আর্্যখষি শিম্যকে বঙ্গলাতের পথ প্রদর্শন করেন; তঙ্ত্রের 
গুরু, শিষ্াকে অলৌকিকশক্তি লাভের 'আশ।-বান্ু শ্রবণ করান। 
এই অর্লৌোকিকশক্তি লাভের জন্যই তান্ত্রিকগুরু, শিষাকে মন্ত্র 
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পুত কবচ ফেন, শিষ্যের শিযোদেশে জপ করিয়া শর্তিসঞ্চার 
করেন, এবং শবসাঁধন ও পঞ্চধকার সাধনের উপদেশ দেন । 

তানত্রিকগুরু গণ কতকগুলি ভৌতিকশক্কি আয়ত করিয়া 
বাস্তবিকই হিন্দুসমাজে বিশেষ আধিপত্য করিতেছেন । বিন্ক 
নার! যে কেবল বাহ্শক্তির বলেই এ সকল আশ্তর্যযক্রিয়! 
করিয়! থাকেন, তাহার “ছুই একটি নিদর্শন বর্তমান সভ্য 
জগৎ প্রাপ্ত হইয়াছে। “মিস্মেরিজম্ঠ এবং “হিবনটিজম্ঠ এ 
ছইটি কথ! অনেকেই অবগত আছেন। নিজের ইচ্ছাশক্তি- 
অন্যের প্রতি অতি আশ্চর্ধযরূপে প্রয়োগ কর! বাঁয়। বর্তমান 
সমগ্ষে ফরাশি দেশে ছিবনটিজমের বিশেষ আন্দোলন ও আলো!" 
চন! চলিতেছে । এই শক্তি মানবের এতদূর আত্বত্ত হই- 
যাছে যে, সংবাদপত্রে তাহার কার্যবিবরণ পাঠ করিণে বিদ্যা 
বিষ্ট হইতে হয়। একজন বলবান বাক্তি ছু সের ওজনের কোন 
ড্রব্য তুলিতে অসমর্থ, আবার একজন বালক পাচ মন জিনিস 
অবলগীলাক্রমে তুলিতেছে ! কেহ ইচ্ছা করিলেন যে, পীচ- 
মাস পরে অসুক ব্যক্তি, অমুক স্থানে গিয়া, অমুককে আঘাত 
করিবে। ঠিক সেই দিনে, সেই ব্যক্কি, এ কাধ্য করিবেই 
করিবে । এই উপায়ে অনেক কুকার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, আগর 
দিকে এই উপায়ে সুরাদক্ত, ব্যতিচারাদক্ত ব্ক্তিদিগকে স্ুপথে 
আদিবার চেষ্টাও হইতেছে । 

তান্ত্রিকগুক গণ এইরূপ শক্তি আয়ত্ত করি্লাই লোক 
দিগ্রকে চমকিত করিয়া থাকেন। পঞ্জাবের যোগী হত্রিদাস 
এবছিধ কোনওস্শক্তিরই বক্ষে ৪ দিন মাটার নীচে ছিলেন । 
ধর্থের যহিত এ কার্ধ্ের কোনিও যোগ নাই, কেন ন! একবার, 
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তিনি কব্বর হইতে ছঠিয়া জনৈক পতিতা রষষণীকে ' লইগ 
নির্জনে গমন করেন এবং ষখনই লোক জন তাহার নিকট 
ফাইত; তখনই টাক! কড়ি চাহিতেন। 
তান্ত্রিকগুক্ক,গণ রোগীকে £ঝাড়িক়্াঁ রোগমুক্ত করেন, 
এবং তদর্থে মন্ত্পূত কবচ দেন। এ দকল ব্যাপার হিবনটিজম 
জাতীয়। যিঁন এ শক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি বদি রোগীর 
কাছে বসিয়! মনে মনে দৃঢ় ভাঁবে ইচ্ছ! করেন যে, "উহ্থার রোগ 
সারিকা! যাউক,” তবে চিরদিনের জন্য ন! হউক, কিয়ৎ- 
কালের জন্য রোগ দুর হইতে পারে, তাহাতে আশ্চর্য কি? 
কিস্ত এসকল কার্শ্যকে ধর্মের নামে অভিহিত করা কোনও 
ক্রমেই উচিত নহে। বিশ্বরাজ্যে তড়িৎ, বজ্র, ভূকম্পন প্রভৃ- 
তিতে যে শক্তির বিকাশ দেখিয়া ঈশ্বরপ্রেমিক ব্যক্তি ভগবানের 
লীল! প্রত্যক্ষ করেন, তিনি মিসমেরিজম্‌ ও হিবনটিপ্রম্‌ প্রভৃতির 
মধ্যেও সেই পরমাশক্তির বিকাশ দেখিতে পান; কিন্তু এ সকল 
ভৌতিকশক্তি যদি ধর্মরাজ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করে, তবে 
ধর্ঘলমাঁজের বড়ই বিপদ। এ দেশে তান্ত্রিক গুরুদিগের দ্বার] 
এই বিপদ ঘনীভূত হুইয়াছে। লোকে ঈশ্বর লাভের জন্য যত 
ব্ন্তকঈ অলৌকিক শক্তিলাতের জন্য এবং সেই অলৌকি কশস্কি 
বে গুরু প্রদান করিতে পারেন, তাহাকে পাইবাঁর জন্ত তদ- 
পেক্ষা অধিকতর ব্যন্ত। গুরু, রূপাকে সোণা করিতে: 
পারেন, জলকে ছুধ করিতে পারেন, পরলোকগত আন্মীয় 
স্বজনের সহিত দেখ] সাক্ষাৎ করাইতে পারেন, অতএব গুকুই 
রদ্ধ। এত ক্ষমতা ধার, তিনি কি মান্য? কাকেই গুরু বন্দনা, 
খরুত্তোত্র এবং শুরুগীতা প্রস্তুত হইল। 
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তান্ত্রিক সমাজের আশার একটি বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র গ্রহথ 
না! করিলে কেহই ঈশ্বরোপাঁননা করিতে অধিকারী হইবেন! । 
সাঁধু হও, সচ্চরিত্র হও, জ্ঞানী হও, মন্ত্র গ্রহণ না করিলে, 
গুরুর পাদপদ্প জল বিল্লদল দির! পুঁজ! না করিলে পরমেশ্বরের 
আরাধনা করিতে কেহ সমর্থ নহে!! দীক্ষাই ধর্মরাজ্যে 
প্রবেশের সিঁড়ি, দীক্ষা গ্রহণ না কবিলে ধর্মরাজো প্রবেশের 
উপায় নাই । সংক্ষেপে বলিতে গেলে তান্ত্িকগুরু প্দীক্ষা-গুরু”» 
এবং তৎপৃর্কবর্তী কালের গুককে “শিক্ষা গুরু++ বল! যাইতে 
পারে। চৈতন্তপ্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদান্ন বঙ্গদেশে তান্ত্রিক 
সমাজের সহিত বহু সংগ্রাম করিয়াঁও দীক্ষণগ্রহণ এবং কণ্ত্র 
প্রদানের নিয়ম পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই ।.কেশব ভার- 
তীর নিকট কর্ণ-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া দীক্ষিত না হইলে, চৈতন্ঠ- 
জীবন যে কিয়ৎ পরিমাণে অসম্পূর্ণ থাকিত, এরূপ অনুমানের 
কোনও কারণ নাই। নভিনি যেন তান্ত্রিকদেশপ্রচলিত নিয়ম 
রক্ষার জন্যই মন্ত্র গ্রহণ করিলেন । 

কেবল হিন্দুশান্্ব অবলম্বন করিয়াই গ্ররু ও মন্ত্র সঙ্থন্ধে 
আলোচনা করা হৃইল। এরূপ করিবার কারণও আছে। 
গুরুবাদ, গুরুকরণ, মন্তরগ্রহণ ইত্যাদি বিষয় বর্তমান হিন্দুরর্ধোই 
বিশেষ রূপে প্রচ্চিষ্ঠিত। বিশেষতঃ ব্রান্ষসমাজে এ সমকে 
ধাহার মন্ত্র গ্রহণ করিতেছেন, তাহাদের গুরু গণ প্রত্যক্ষ ও 
অপ্রতাক্ষভাবে তার্জিক গুরুদ্দিগেরই পন্থাহুদরণ করিতেছেন । 








চি 


অবতীর্ণ ব্রহ্ম ৷ 


গ্তাকার বলিতেছেন, সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, ছু্ষম্থাঁ 
দিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্মনংস্থাপনের জন্য পরমেশ্বর যুগে 
যুগে অবতীর্ঘ হইক্স। থাকেন । অর্থাৎ তিনি ত্রেতা যুগে রামরূপে 
অবতীর্ণ সয়! পাপী রাক্ষদদিগকে বিনাশ করেন, অপরদিকে, 
ত্রাঙ্গণ গণের যজ্জকার্যের সহায়তা করেন এবং অহল্যার ন্যায় 
কানেক পাপাম্সীকে উদ্ধার করেন। ক্ৃষ্ণাবতারে দ্ৃক্বন্াস্বিস্ 
ংস এবং দুধ্যোধন প্রঙতিকে বিনষ্ট করেন, অনেক পাপীকে 
মুক্তি দান করেন। বামন অবতারে বলিবাঁজকে পাতালে পাঠা- 
ইলেন! এইরূপ হিন্দূপুরাণে গীতোক্ত শ্লোকের সার্থকতা ন্চক 
অনেক আপ্যায়িকা বর্িত আছে । 
পুরাণোক্ত হিন্দু অবতাবের স্ুল মন্ত্র এই যে, পুর্ণবিহ্ম ভগ- 
বান বিষণ বৈকুণ্ঠে বাস কবেন। লক্ষ্মী তাঁহার পত্ী। সেখানে 
থাক্িয়াই তিনি স্বর্গ, মর্ত্য,;পাঁতাল শাসন করেন, সকল খবরা- 
খবর লন । প্রবল পাঁশবশক্তিকে সংযত রাখিবাঁর জনা---সর্ব 
ক্ষমতার সমতার জন্যই তিনি অবতাবের বিধান করিয়াছেন ; 
কিন্তু অনেক সময় দেই আইন কাননে কুলাঁয় না। ছুরস্ত 
অনুর ও রাক্ষমেবা মাথা উচু করিয়। উঠে, নিরীহ লোকের 
উপর অত্যাচার করে) যজ্ঞকার্ষের রিয্স জন্মায়, দেঁবকন্যা- 
দিগের প্রত্তি অত্যাচার কবে) সেই সকল পাপ পৃথিবী 
ভারাক্রান্ত হয়। তখন ধবিতী স্বয়ং অথব1 প্রতিনিধি নারদ 
ঠাকুরের দ্বারা বৈকুপতি নারাঁয়ণের নিকট অভিধোগ উপস্থিত 
ফরেন। তিনি এইক্ষপ বলিতে থাকেন,-_-“হে ঠাকুর,১পাপের 
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ভার আর আমি সহ্বিতে পারি না, শীঘ্ব আসিয়া এই ছরস্ত 
দিগর্কে বিনাশ কর, আমার ভাঁর লাঘব কর" কোন কোনও 
স্থলে দেবতা গণ অসুর ভয়ে ব্যন্ডিব্যন্ত হইয়া! বিষুব শরণীপর্প 
হইলে ভিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, এরপও লিখিত আছে । যাহা! 
হউক, বিষণ যথুন অবতারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন,__ 
কোন শক্তিতে কুলাঁয় না, তিনি স্বয়ং না গেলে আর কার্ধেযো" 
দ্বার হয় না, এনূপ খন বুকঝিলেন, তখন তিনি অবতীর্ণ 
হুইয়! ছুষ্ষশ্ান্বিতদিগকে দমন করিয়। ধর্মস্থাপন করিলেন ! 
কাধ্য নিদ্ধি হইলে তিনি পুনরায় ধর1 হইতে বৈকুণ্ঠে গমন 
করেন। ও 

্রীষ্টানদিগকেও অবভারবাঁদী বলা যাইতে প্রারে। পৃথি+ 
বীন্ে মাত্র একজন "5০7 ০10০০” আছেন, তিনি যীশুপরীষ্ট। 
লুক্*-লিখিত স্ুসমাচারের ২২ অধ্যায়ে লিখিত আছে )-- 
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অর্থাৎ যখন সকলে জিজ্ঞাসা করিল,“তুমি কি ঈশ্বরের পুর?” 
তখন তিনি বলিলেন, “তোঁমর! তাহা বলিলে, কেন না আমি 
দেই বটা।” রর 
যখন যীশু ইহুদীদিগের প্রধান যাঁজকের নিকট নীত হই" 
লেন, তখন সেই প্রধান পুরোহিত বলিলেন, “আমি তোমাকে 
দিব্য দিরা জিজ্ঞাসা করিতেছি,তুমি কি ঈশ্বরের পু 1” তখন, 
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এখানেও যীপ্ত প্রথমতঃ বলিলেন, “তুমিই তাহ! বলিলে»” 
তৎপর বলিলেন, “পরস্ত আমি তোমাদ্িকে বলিতেছি,*ইহার 
পরে তোমরা মনুষ্য-পুজরকে প্রভাবের দক্ষিণপার্থে বসিয়া 
খাকিতে এবং আকাশের মেঘে আঝঢ় হইয়া থাকিতে দেবিবে।” 

খ্রষ্টানধর্্বশাস্ত্রে তিন জন ঈশ্বরের কথ! লিখিত আছে। 
পিতা ঈশ্বর__যিনি নিয়ত স্বর্গে রাজত্ব করেন) পুক্র ঈশ্বর-_. 
ধিনি পৃথিবীর পাপীদ্দিগকে উদ্ধার করেন) পবিত্রাস্া ঈশ্বর__ 
ধিনি মানবহৃদয়ে সাধু-আকাজঙ্ফা ও বিবেকরূপে বর্তমান । 

পিতা ও পবিভ্রাত্মার মূর্তি যীশুশ্বীষ্টের পশ্চান্ডে স্থাপিত । 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বীশুই তাহাদের ঈশ্বর। কেন না, যীশু শ্বন্নং 
বলিয়াছেন, “1 900 01৩ ৬2১” অর্থাৎ "আমিই মুক্তির এক 
মাত্র পথ।” 

এই অবতারবাদের প্রতিকূলে তিন প্রকার উওর ৃছে। 
প্রথম, দ্বৈত-তত্বের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ বলা! যাইতে 
পাবে যে, কোন বিশেষ কার্ধাসাধনের জন্য কোন বিশেষ 
ব্যক্ষির প্রয়োজন হওয়ায়, পরমেশ্বর সেই ব্যক্কিরূপে স্বয়ং অব- 
তীর্ণ হইবেন কেন? বিনি সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করিলে 
প্রকজ বিশেষ ক্ষমতাশালী লোক সৃষ্টি করিয়া কার্ষ্যোদ্ধ'র 
করিতে পারেন না? যিনি ইচ্ছ। করিলেই কোটি কোটি সৌর- 
জগতস্যঠি করিতে পারেন, তিনি কি রাম, কৃষ্ত, বামন প্রতৃতিকে 
স্ষ্টি করিতে পারেন না? তাহাকে স্বন্পং জন্মগ্রহণ করিবার 
প্রয়োজন কি? 

স্বিতীগ্, অদ্বৈত-তব্বের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া এইরপ 
বলা যাইতে গ্রারে যে, পরমেশ্বর স্বস্তং চেতন, অচেতন, উত্ভিপ- . 
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রূপে অবতীর্ণ । কপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব ইত্যাদি সকলেতেই 
বঙ্ধাণু প্রকাশিত । এক ব্রহ্গ ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তর অস্তিত্ব নলাই__ 
এক অথগ্ড জ্ঞানবস্ত ভিন্ন অন্ত সন্ত! নাই। তিনিই সকল, 
সকলই তিনি। সকলকে অবলম্বন করিয়া, সকলকে পুর্ণ 
করিয়া, সকলের শ্বতন্ন সত্তা বিনাশ করিয়া! একমেবাদ্িতীয়ম্‌ 
বিরাজিত। যখন এক ভিন্ন দুই নাই, তখন বল, “সকলই অৰ- 
ভার”, না হয় বল, “কেহই অবতার নহেন 1৮ 

এক ব্রহ্ম ভিন্ন যেখানে অন্ত সত্তা নাই, সেখানে রাম ভিনি, 
রাঁবণও তিনি ; কৃষ্ণ তিনি, কংস্‌ও তিনি; বামন তিনি, বলিও 
তিনি; ধীশু তিনি, সয়তানও তিনি; তিনি ধর্ম, তিনি কর্ম) 
তিনি পাপ, তিনিই পুণ্য। যেখানে, “ভেদবুদ্ধি+ অজ্ঞানতা! বলিয়! 
অভিহিত, সেখানে অবতারত্ব-_-এক জনের বিশেষত্ব থাকিবে 
কি প্রকারে ? তুমি যে স্বতন্ত্র একট! শ্রশীশক্তি আনিয়! দর্খায়- 
মাঁন করিতেছ, তাহা তোমার অজ্ঞতার ফল মাত্র । বাম যদ্দি 
অবতীর্ণ ব্রঙ্ম হন, তবে রাবণ কি অবতীর্ণ নহেন? আর ষে 
তুমি, রাম রুষ্ণকে অবতার বলিয়া পুজা কব্িতেছ, তুমিও লি 
অবতার নহ? 

তৃতীয়, আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাহার! দ্বৈত বাদী 
নছেন, খাঁটি অদ্বৈতবাদীও নহেন। তাহাদিগের মত বিশ্বেষণ 
করিয়] তাহাদিগকে “ভেদাভেদ বাদী” উপাধি দেওয়] হইয়াছে। 
এই শ্রেণীর জ্ঞানীদিগের মত অবলম্বন করিলেও অবতারবাদের 
প্রতিকূলে দণ্ডীয়ষান হইতে হয়। ইহাদের মতানুষা়ী এইরূপ 
বলা যাইতে পারে ;- “ঈশ্বর, জগৎ, মানবাত্মা,.এই তিনটা 
স্বতন্ত্র প্বতন্ত্র বন্্ নহে--একই বস্ত--ব্রহ্গবস্ত। জড়ের হবতন্ত্ 
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অস্তিত্ব নাই, উহ্থা জ্ঞানাধীন--জ্ঞানেরই বিষয়রূপে প্রকাশিত 1 
মানবাজ্বা বলিয়া! আমর! যে চৈতনাপদার্থ অন্ুতব করিতেছি, 
তাহাও ব্রক্গেরই অণুপ্রকাশঃ কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভিন্নত। 
ছে বটে। 

পরমেশ্বর পূর্ণ অনন্ত জ্ঞানমর়, যানবাস্সা অপূর্ণ ও সান্ত। 
এই সকল বিষয়ে মানবাস্। স্বতন্থ; কিন্তু জাতীয়তাক্গ এক। 
অতএব তোমরা ষাহাদিগকে অবতার বলিতেছ, তাহারা একা- 
ধারে মানব ও ঈশ্বর ছুইই। পৃথিবীর সকল মানুষই তাই । 
রা যেমন একাধারে মান্ৰ ও ঈথর, রাবশও তেমনি একাধ।রে 
রাক্ষদ ও ঈশ্বর। শবে রামের সহিত রাবণের পার্থক্য 
এই ষে, রামের মধ্যে ঈথরীত্গ গুণ প্রক্ষ,টিত, বাবণের 
মধ্য রাক্ষসীয়ভাৰ অধিকভর প্র্ষ,টিত। এই জনাই রাবণ 
ঘ্বণিত ও রামচন্দ্র সাধুজনবন্দনীন। আস্তিত্বংশে রাম ও রাবণ 
উভয়েই ঈশ্বরীয়শক্তিবিশিষ্ট, শুখাংশে গাম শেষ, রাবণ 
নিকষ্ট। কিন্তু রাবণেরও ত ছুই তাব আছে। যদ্দিরামকে 
অবতার বল, ত:ব রাধণের মণ্যো বে টুকু ভাল ভাব আাচ্ছে, পে 
জন্যও তাহাকে অবতার বলিহত হইবে। তবে সাধুতার তার- 
তমাঈঅনুসারে কাহাকে ব! শ্রে্ঠ অবতার, কাহাকে ব। ক্ষুদ্র 
খবতার বলিতে পার । 

জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য প্রতি ঈশ্বরীয়ভাব ধাঁহাদের মধো 
অধিকতর প্রন্কটিত, তাহারা সাধারণ মানব হইতে যে উচ্চন্থানে 
অবস্থিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ত্তাহার। সাধু বলিয়া--মাদর্শ 
বলিয়া জনসমাজজে পূর্জিত; কিন্ত অবতারবাদিগপ বে সকল 
বুক্তি অবলম্বন করি! অবতারবাদ প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, 
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সেই শ্রেণীর অবতার তাহারা নহেন। কেনন। পৃথিবীতে 


সহম্ত্র সহস্র সাধু রহিয়াছেন, তাহাদিগকে কেহই অবতার 
বলেন না। 


এতক্ষণ যে সকল মতের আলোচন1 কর! গেল, তন্থারা 
ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কি দ্বৈতবাদ কি অদ্বৈতবাদ কি ভেদ- 
ভেদবাদ কোঁনও মতেই অবতারবাদ সাব্যস্ত হয় না। 

পরলোঁকগত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার প্রণীত 
“কৃষ্ণচরিত্র'” নামক গ্রন্থে কৃষ্ণকে পুর্ণাবতাঁর বলিয়া বর্ণন 
করিয়াছেন এবং সেই অবতারত্বের অন্নকূলে অনেক যুক্তি প্রদ্ন- 
শন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অবতারের বাস্তবতা প্রমাণ করি" 
বার জন্য প্রয্নামী হইলেও তাহাতে বিন্দুমাত্র সফলকাম হন নাই। 
শীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত কৃষ্ণচরিত্রের সম1- 
লোচনায় যে কল কথা বলিয়াছেন, তাহার কিয়ংদশ এখানে 
উদ্ধৃত হইল। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন ;-- 

“প্রথমতঃ তিনি (বঙ্কিম বাৰু) কৃষ্ণকে মন্ুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া 
দড় করাইয়াছেন, তখন ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্ভব কি না এ 
প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া কেবল পাঠকের মনে একটা তর্ক উঠা- 
ইয়াছেন, অথচ তাহার ভাল রূপ মীমাংসা করেন নাই | ?নিরা- 
কার ঈশ্বর আকার ধারণ করিবেন কি করিয়া, '০বূপ আপত্তি 
ধাহারা করেন, বঞ্ষিম বাবু তাহাদিগকে এই উত্তর দিয়াছেন যে, 
যিনি নর্বশক্তিমান, তিনি আকার গ্রহণ করিতে পারেন না, 
ইহা অসম্ভব। যাহার! আপত্তি করেন যে, যিনি সর্বশক্তিমান, 
তাহার দেহ ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? তিনি ত ইচ্ছা 
মাত্রেই রাবণ, কুস্তকর্ণ অথবা কংস শিশুপাল বধ করিতে 
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পারেন; তীহাদের কথার উত্তরে বঙ্কিম বাবু বলেন বে, রাবণ 
জথব। শিশুপাল বধ করিবার জন্তই যে ঈশ্বর দেহ ধারণ করেনঃ 
ত্তাহ৷ নহে); মন্ধ্যের নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করাই 
স্কাহার অবতার হইবার উদ্দেগ্য । তিনি দেবতারভাবে যদ্ধি 
ছুষ্টের দমন শিষ্টের পালন কবেন, ভবে, তাহাতে মাঙষের 
কোনও শিক্ষা হখ না) পরন্ধ তিনি যদি মনুষ্য হইয়া দেখাইন্বা 
দেন, মন্তষ্যেন দ্বারা কতদূর সম্ভব, তবেই তাহা আমাদের স্থায়ী 
কল্যাণের কারণ হয় ।-_-এই ক্ষণে তৃতাপ আপত্তি এই উঠে 
পারে যে, "ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন্‌, এবং মন্তুধোর নিকট 
মনুষাত্তের আদর্শ স্থাপন করাই বদি ঠাহাব সন্ত প্রান হণ, তবে কি 
তিনি আদশমগ্ধাকে অভিবাক্ত করিয়া তুপিতে পারেন না, 
তাহার কি নিক্জেই মন্তুযা হইর। আন ছাড়া গতান্তব নাই? 
এই থানেই কি তাহা শৃক্তির সান?” বন্ধিম বাবু এই আপতি 
উত্থাপনও করেন নাই, এই আপনি? উত্তরও দেন নাই।” বাস্তব 
বিক অহতারবাদিগণ এই আপন্তিব উত্তব দানে মপমর্থ | 

অঙ্গ, নিতা অবতীর্ণ কিরূপে, এখন বে মন্বদ্ধে ই একটী কথ! 
বলিয়া প্রবঙ্গের উপসংহান করিব । মান:বর ঢইটা দিক গথব] 
দুইটী অংশ আছে। এক দিকে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, আনন্দ, 
শান্তি) অপব্‌ দিকে বিষয়-বাসনা, স্বার্থপরতা, শ্‌ ণক্তি, তঃখ। 
এমন তোক পৃথিবীতে নাই, ধাহার মধ্যে কিপ্ি। বিমানেও 
দেবভাব নাই এবং বোধ হয এমন (লৌক ০৮-- শাই, ধিনি 
জন্মকাল হইতেই জীনভাংবর্জিত, অর্থাৎ সম্পৃ। দোষহীন 'এবং 
সম্পূর্ণ গ্রাপহীন হইয়া কেহই জগতে জন্মগ্রহণ ফরেন ন|, 
কিন্তু মানস্মনের গতি কোন্‌ দিকে ? সভ্যতার গতি কোন্‌ 





১১৪ তত্ব-পরিমল। 


দিকে? এ দেব্ভাবে্র দ্বিকে। কম্পাসের কীট? যেমন সর্ব্ব- 
দাই উত্তর দক্ষিণ দ্দিকে থাকে, মানব-হৃদয়েন গতি--আত্মার 


গত্তিও তেমনি ব্রহ্গ-কেন্ত্রসুখীন ( 
মান্গষ সুন্দরকে ভালবাসে, কুৎসিতকে ভালবাসেন! ; 


সুগন্ধ গ্রহণ করে, দুর্ধন্ধের দিকেও যায় না) পবিত্রতার আদর 
করে, অপবিভ্রতারদিকেও তাকায় ন!। প্রাণের এরূপ আকাঁজ্! 
ফেন হইয়াছে? নাস্তিকের! বলিয়া থাকে, জনসমাজই না! কি 
গানবগ্রাণের ইচ্ছা, আকাজ্জা ত্ৃষ্টি করে। কিন্ত প্রশ্ন এই, প্র 
সকল মৌলিকগুণ কে সৃষ্টি করে? যাহউক, মানুষ জ্ঞাত, 
অভ্ঞাতভাঁবে প্রেম, পবিত্রতা এবং জ্ঞানের জন্ত লালায়, 
তাহার গতি সেই দিকে । 

প্রতিদিন মানবীক্ন নীচভাব পরাজিত এবং দেবভাঁব জয়- 
যুক্ত হইতেছে । এই দেবভ্তাব আর কিছু নহে, স্বর পূর্ণ ক্রদ্ধ 


পরমেশ্বরের আবি9্ভাব। 
মাতা, সম্তানকে ভালবাসেন, কেন ভালবাসেন ? তাহার 


কবদয়ে প্রেম আছে বলিয়া। প্রেম কি বসত? প্রেম সেই অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দেরই জ্যোতিঃ। এই প্রকার জ্ঞানীর জ্ঞান, সাধুর 
সাধুতা, কর্মীর কণ্মে সেই পূর্ণ ্রঙ্গই সর্বত্র প্রকাশিত । যেখানে 
সত্য, জ্ঞান, প্রেম”-সেখানেই সেই ব্রহ্ম-জোতিঃ। 

কিন্তু এই ভাব কোথায় অধিকতর গ্রস্ক,টিত দেখা যায়? 
লাধুর জীবনে, সাধুর কার্যে, সাধুর শাস্তোজ্জল বদন মণ্ডলে। 
*. সাধুর সাঁধুতা কি? ব্রহ্ম জ্যোতিঃ ভিন্ন সাধুতা আর কিছুই 
ন্তহ। ব্রহ্ম সাধুর হৃদয়ে সাধুতারূপে অবতীর্ণ ব্রঙ্গই 
অঞ্জন ও লেপোলিয়ানের অস্ত্র-মুখে শক্িক্ষপে, সুর্য সিদ্ধান্ত ও 
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নিউটনের জদয়ে জ্ঞানরূপে অবতীর্ণ, জননীর হৃদয়ে শ্েহরূখে, 
সম্রাটের মধ্যে পালকরূপে, আচাধ্য-হৃদয়ে শিক্ষাদাতারপে 
অবতীর্ণ । কিন্তু সর্বাপেক্ষা নিকট তর আম্মীয়রূপে, বিবেকক্ধগে 
প্রত্যেকের হৃদয়ে অবতীর্ণ । 

তিনি মানবহৃদয়ে বিবেকরূপে অবতীর্ণ থাকিয়াই . প্রতি- 
মুহূর্তে ধর্মের জয়বিধান এবং অনত্যকে বিনাশ করিতেছেন 1 
পরমেশ্বর ছ্াপরে কি ত্রেতাধুগে, বৃন্দাবনে কি যেরুসেলাষে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন-_তাহা। নহে। কোনও ব্যক্তি বিশেষে 
কিন্বা স্থানবিশেষে তিনি আবদ্ধ নহেন, তিনি সর্বব্যাপী সনাতন । 
কিন্তু তাহার প্রকাশ মানবজীবনেই সুন্দররূপে দেখা ঘায়। 
মানবসমাজে ধাহার। সাধু, ভাহাদের জীবনে সেই পবিত্র- 
স্বক্নপের বিকাশ অধিকতর উজ্জ্রল। এজন্যই এক জন দার্শনিক 
পণ্ডিত বলিয়াছেন থে, “সাধু হৃদয়ই ঈশ্বরের অধিষ্ঠানভূষি, 
এবং সাধুবাক্যই শান্ব। কেননা সাধুদিগের দ্বার! ধারাবাহিক 
রূপে ধর্মশাস্ত্র, ধন্মতত্ব সকল রক্ষিত হইয়া আদিতেছে।* 

প্রচলিত অবতারবাদের দুূষিতভাব সকল পরিত্যাগ করিতে 
হইবে এবং সাধুতারূপে-- ভক্তি, প্রমরূপে_জ্ঞানরূপে--জড়ে 
চেতনে তাহাকে নিত্য অবতীর্ণ দশন করিতে হইবে। পরব্রক্, 
বিশেষ রূপে মানবাত্মপ্ন উজ্জল ও নিত্য অবতীর্ণ, এখানে তাহার 
প্রকাশ অন্থভব করিলে, আর কাহারও অবতারত্বের দুষিত 
কুপে পতিত হইবার আশঙ্কা! থাকে না। | 





পৌভিলিকতা! ও ব্রাহ্মধর্খী । 


্রাঙ্গ-ধর্্দ কি? সতাস্বরূপ, জ্ঞানন্বরপ, অনন্ত ও অদ্বিতীয় 
পক্পপ্রন্গ, আনন্দ__শাস্তি-_প্রেমরূপে অর্ধিষ্টিত। তিনি আম্মার 
আতা, প্রাণের প্রাণ এবং মনের মন। মানবাজ্মার আধার 
জপে- স্যঠিরাক্গ্যে লীলাময় বিধাতারূপে তীহাকে উপলক্ষ 
করা, তাহার সহিত সক্ঞানযোগ স্থাপন করা এবং স্াহাকেই 
| একমাত্র ইহ পরকালের উপাপাদেবতা জানিয়া, ভার প্রান্তি 
ও প্রিয়কার্ধা সাধন করা )--ভতীভার পিতৃত্ব, মানবের 
ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ অনুভব করা এবং সর্বজীদপ প্রেম স্বাপন, সকল 
ধর্শান্ত্র ও নহাজনবাকা্য হইতে সভা গ্রহণ, সকল সম্প্রদায়ের 
তন্ত সাধুদ্িগের প্রতি তক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করাই ব্রাঙ্গধন্মের 
লক্ষণ। 
পৌত্বলিকত! কি? স্থ্ট কোনও বস্ত্রকে পরমেশ্বরজ্ঞ।নে 
পৃজা করা,--কোন মূর্তি নির্মাণ করিয়া পৃলা করা অথব| 
ঈশ্বর জ্ঞানে কোন? মানবের মৃর্তিকে চিন্তা করাই পৌবুলি- 
কত।। এ দ্বেশে পৌন্তলিকতা বলিতে ইহাই বুঝাম্ব যে, শিব 
কালী, দুর্গা, মনল! প্রভৃতি দেব-দেবী মূর্তি এনং অশ্ব, বট 
ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বুক্ষ, বিশেষ বিশেব প্রস্তর, নদী-সরে।- 
বয়কে ঈশ্বরবোধে পূজা করা; চতুযুধ লোহিত বর্ণ এবং 
হংসারুঢ় ব্রন্মা, এই ব্রহ্ধাও সৃষ্টি করিয়াছেন, শঙ্খ-চক্র-গদ- 
পদ্মধারী, চতুর্ভ,জ, শ্তামবর্ণ বিষুঃ এই জগত পালন করিতেছেন, 
এবং শ্বেতবর্ণ পঞ্চানন, জট জুট বিভূষিত, ব্রিশৃলধা্রী বৃষবাহন 


পৌত্তলিকতা ও ব্রাঙ্গধর্্ম । ১১৭ 


মহাদেব সংহার করিতেছেন। অতএব এই বিশ্বাসের বশবর্তী 
হইয়া প্র এ দেবতার মুর্তি নির্মাণ করিয়! পূজা কর! অথবা 
সকল মুর্তি চিন্তা করা) কৃষ্ণদূর্তি, চৈতন্তমৃত্তি প্রভৃতি পুজা ব! 
চিন্তা কর! পৌত্বলিকতা৷। এই পৌন্তলিকতাতেই এদেশে জাতি- 
ভেদ, অন্রাস্তশান্ত্র ও অগ্রান্ত গুরুতে বিশ্বাস স্থাপিত হইয়াছে । 

বর্তমান সময়ে হিন্দু-পুনরুথানকারিগণ নান! প্রকার বৈজ্ঞ।- 
নিক ব্যাখ্যার পাহায্যে পৌন্তলিকতা! মমর্থন করিতেছেন । 
তাহারা পৌন্তলিকত৷ পুনঃ স্থাপন করিবার জন্ত নব নব যুক্কি- 
মার্গ অবলম্বন করিতেছেন। তন্মধ্যে নিয়লিখিত হেতুবাদ 
গুলি আলোচনাযোগ্য | 

১। তাহারা বলেন ণ্যখন জড়মধ্যস্থিত চৈতন্ত ভিন্ন, চেতন- 
সত্তার ধারণ। অসম্ভব-পাস্ত ভিন্ন অনন্তের পরিচয় অদন্ভতব, 
তন সাঁকারবাদ মিথ্যা হইল কি করিগা? তোমরা চন্দ্র, 
শৃর্ষ্যে, পর্বতে অথবা নিজ শরাঁর মধ্যে ঈশ্বর-দশন করিতেছ, 
আমরা শালগ্রান-শীলাক ঈখবর দর্শন করি। হিমালয় পর্বতও 
প্রস্তর, শালগ্রামও প্রস্তর । তোমরা স্বায় দেহের মধ্যে যখন 
ঈশ্বর দর্শন কর, তখন তিনি সসীমের মধ্যে বিরাজিত, ন্ুতরাং 
জড়ক পরিত্যাগ করিয়-_সান্তকে ছাড়িয়। তোমারা ত নিরা- 
লঘ্ঘ ভাবে ঈশ্বর দর্শন করিতে পারনা, অতএব তোমাদের ও 
আমাদের মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। আমর! যদি মূর্তি- 
উপাসক হই, তবে তোমরাও মুর্তিউপানক। কিন্তু এই 
প্রণালীই সত্য । 

হ। ,ঝামরা কাষ্ঠ, মৃত্তিকার ঠাকুরকে পুঞ্জা করিনা, 
তাহার মধ্যে যে প্রাণরূপে চৈতন্যমন্ধ পরমেখর অ[ছেনং, 


১১৮ তধ-পরিমল | 


ভাহারই পুজা করিয়া! থাকি। তোমরাও চন্দ্র শুর্যকে পুজা 
কর না, তাহাদের মধ্যে যে চিন্ময় পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত আছেন, 
তাহারই পুজা কর। অতএব তোমরা ও আমরা একই 
পথাবলম্বী । 

৩। নিরাকারোপানক অথচ সাকারবাদ সমর্থনকাঁরী এক 
শ্রেণীর লোক আছেন, তাহার! বলেন, মু্তি-উপাদনার ভিতর 
দিয়াই এ পর্যন্ত সমুদয় ধর্ম জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অতএব 
মুত্বিউপানন! বর্জনীয় নহে! 

৪। যাহার! ধর্্ম_বন্গতত্ব বুঝিতে অক্ষম, তাঁহাদের 
নাস্তিক হওয়া অপেক্ষা! মূর্তি-উপাঁপক হওয়া কি কল্যাণ প্র 
নহে? উচ্চতর ধর্মে যাহাদের অধিকার নাই, তাহারা মূর্টি 
পুজা করিবে। এইরূপ অধিকারভেদ শ্বাভাবিক। 

৫ | অন্যান্ত দেশের মূর্তি-উপাপনা অপেক্ষা ৭ দেশের মূর্তি" 
উপাসনা গভীর জ্ঞানমুলক। এদেশের মুর্তি-উপাসকগণ জড় 
মূর্তিতে চিন্ময় পরমেশ্বরের পুজা করিয়া থাকে | 

৬। পৌন্তলিক' বল! হিন্দুর পক্ষে গালি বিশেষ । ইংরা- 
জের! ধাহাঁকে 'আইডলেট রী” কহে, এ দেশের দেবোপাঁসনা সে 
জাতীয় নহে। এই দেবোপাসনাতে গভীর ব্রহ্গজ্ঞন,যোগ, কি 
আছে। অনেক ব্রহ্গজ্ঞানী, ব্রন্ষজ্ঞান লাভ করিবার শরেও এই 
দেবোপাঁসনা করিয়াছেন কত পণ্তিত, দার্শনিক, ধর্ধ প্রচারক 
এই দেবতাদিগের চরণে নমস্কার করিতেছেন । দ্বৈতবাদী, 
অধ্বৈতবাদী সকলেই দেবতা মানিয়াছেন। 

৭। নিরাকার ত্রন্মজ্ঞান লাভের পরেই সাঁকাঁরভ্ৰ উদর 
হন়্। তখন সাধক, ভগবানের লীলাচাতুর্ধ্য দর্শু্ করেন। 


পৌত্তলিকত ও ব্রাঙ্মধর্ত্ম। ১১৪ 


এ দেশে বৈদাস্তিকদিগের ত্রহ্গজ্ঞান লাভের পরেই বৈষ্বধর্শোর 
সাকারলীলার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। মাধনন্গুতে এই 
ক্রমবিকাশই স্বাভাবিক 1” 

এখন প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। 
জড়ের মধ্যে চৈতন্ত আছে বলিয়াই কি আমরা চৈতন্ককে 
জানিতে পারি অথবা চৈতন্ত আছে বলিগ্কাই জড়কে জানিতে 
পারি? কোন্‌ কথাটা মত্য? শেষোক্ত কথাই সত্য । আগে 
চৈতনা, তার পবে জড়। জড় বস্ত্র জ্ঞানাধীন, তাহার আবার 
নিরপেক্ষ সত্তা কি আছে ?* 

জড়ে থে ঈশ্বরান্ভূতি হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ অনুভূতি বল! 
যাইতে পারে ন1। স্থষ্টবস্ত স্ব্টিকর্ভাকে স্মরণ করাইয়৷ দেয় 
মান্র। যেমন কোনও একটা বাড়ী দেখিলে সেই বাড়ীর কর্তাকে 
মনে হয়, তেমনি সাধক যখন পর্র্বত, নদ, নদী, বন উপবন দর্শন 
করেন, তখন তাহার স্থষ্টিকর্তী, অধিপতি দেবতাকে ম্মরণ হয়; 
কিন্ত এই সন্্ভূতি সম্পূর্ণরূপে পরোক্ষ । 

মানবাস্সা জ্ঞানময় বস্ত্র, এই ঠৈতনা বস্বর মধ্যেই পরম 
চৈতনা প্রমে্খববকে সাধক প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে 
পঠিরন। ইহ? ভিন্ন সাক্ষাংযোগের আন অন্য পথ নাই। এই 
জন্যই হিন্দুর্খবগণ বলিয়াছেন, প্যাহানা স্বীয় আম্মাকে জানেন, 
তাহার আয্মরূপ শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্খ্ল নিরবয়ঘ 
জ্যেতির জ্যেতিঃ পরমেশ্বরকে উপণন্ষি কবেন।”” 

আত্ম-সাগরে নিমগ্ত হইয়াই খধিগণ বলিয়াছিলেন, "আমি 
পপি 











১২ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 


৯২৩ তত্-পরিমল। 


তিমরাতীত জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে জানিয়াছি ; সাধক কেৰল 
তাঁহাকেই জানিয়। মৃত্যুকে অতিক্রম কন্দেন, তডভিপ্ন মুক্তি 
প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।”” 

এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি ষে, জড়ে 
ঈশ্বরোপলন্ধি হয় না, আত্মাতেই ঈশ্বরোপলন্ধি হয়। এই আত্ম! 
চৈতনাবস্ব। তবে কি করিয়া বল! যাইতে পারে যে, একটা! 
জড়ীয় আধার ভিন্ন পরমেশ্বরকে দেখ! যায় ন|। 

এখানে আর একটী কথাঁও মীমাংসিত হইতেছে। চক্র, 
গৃধ্য, পাহাড়, নদী ইত্যাদি দর্শন করিলে অর্টার কথ! _-বিধা- 
তার কথা স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক; সেইরূপ কালীমূর্তি, ছুর্গা- 
মূর্তি দেখিলেও তাহাদের অষ্টার কথা-_অর্থাৎ কুস্তকারের কথা 
স্মরণ হইবে । কেনন। কুম্তকারই তাহাদের নির্্াণকর্তী । 

যদ্দি কেহ বলেন, প্পর্বতের মধ্যে যেমন চৈতন্যময় ভগ- 
বানকে অন্থভব কর, তেমনি দেবদেবীর মধ্যে কর না কেন? 
জ্ঞাহার উত্তর এই যে, মন্ুষা দেহে যেমন আত্মা বাদ করে, সেই 
কূপ পর্ধতরূপদেহে চৈতনাময় পরমেশর বাস করেন না। 
মহাত্বা রাজ রামমোহন রাঁয় বলিতেছেন $-- 

প্যাহারা সকল বেদান্তপ্রতিপাদ্য পবমাঝার উপাসনা না! করিয়া খক 
পৃথক কলন! করিয়! উপাসনা করেন, ভাহাদিগ্যে জিজ্ঞানা কর্তব্য যে, এ 
সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বব কহেন কিন্বা অপর কাহাকেও ঈশ্বর কহিয়া এ 
সফল বস্তর পৃজাদি করেন? ইহর উত্তরে ভাহারা এ সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর কহিতে পারিবেন না, যেহেতু এ সকল বন্ত নশ্বর এবং প্রায় তাহাদের 
কৃত্রিম অথবা বশীভূত হয়েন। অতএব যে নশ্বর এবং কৃত্রিম, তাহ!র ঈশ্বরদ্ব 
কিরূপে আছেন স্বীকার করিতে পারেন এবং এ প্রশ্নের উত্তরে ও সকল 
বন্তফে ঈশ্বরের প্রতিমুত্তি কহিতেও তাহারা সঙ্কুচিত হইবেন, যেন্ধেতু ঈশ্বর 


পৌত্তলিকতা ও ত্ঁক্ষিধর্ম। . ১২১৫ 


ধিনি আপরিমিত, তিনি ইক্জিবগ্রাহা হইতে পারেন দা1। ইচ্ছার কারণ এই খে. 
যেমন তাহার প্রতিদূর্ত্ব তদনুযা যী হইতে চাহে, "এখানে তাহ।র লিপপীত্ ' 
দেখ| যায়, বরঞ্চ উপানক যে মহুষা হয়েন, নে মনুষ্যের বশীভূত এ নক্ষল 
হস্ত হয়েন। এ প্রশ্বের উত্তরে এরূপ য্দি কছেন যে, ব্রদ্ধ সর্বময় অতএব 
ধু বকল বভ্তব উপাসনায় ব্রদ্ধের উপাসনা নিদ্ধ হয়, এ নিমিত্ত এ সকল 
খস্তর উপাণন! করিতে হইধাছে। তাহার উত্তর এই যে, যদি ব্রদগাকে সব্ধমন্ত 
জানেন, তবে বিশেষ বিশেষ রূপেতে পৃজা করিবার তাৎপধা হইত ন। 
এস্থলে এমত যদি কহেন যে, ঈশ্বরের আবির্ভ।ব যে বপেতে অধক আছে, 
তাহার উপাসন। করা যায়। তাহার উত্তর এই যে, নুন্যাধিক্য এবং হাস 
বুদ্ধিদ্বারা ষে পরিমিত হইল, সে ঈখরপদের যোগ্য হইতে পার না, অতএখ 
ঈশ্বর কোন ও স্থানে অধিক আঁছেশ, কোনও স্থলে অন্স,এ অন্যন্ত অসম্তবনা 1৮ 
২ শালগ্রামশীলা, প্রস্তর ও মৃন্তিকানির্িত মূর্তিতে 
চিন্ময় অনস্ত পুরুষে উপলব্ধি অগস্তব। তাহার একটী কারণ 
পূর্বে বলিয়াছি, দ্বিতীয় কাবণ এই বে, সীমাবিশিষ্ট জগতের 
মধ্যে অনীম অনন্তকে আনষন করিলে তিনিও সামাধিশিষ্ট 
হুইগাযান। এদেশের সাধারণ লোকে বিশ্বাস করে, তৃত, 
প্রেতিনী, ব্রহ্মদৈতা প্রভৃতি আসিয়া কোন কোনও লোকের 
দেহে আবিতূতি হয়। বোধহ্য এই শিশ্বাস হইতেই মুর্তিতে 
দেবগণর আবির্ভাব অন্থুমিত হইগাছে। কুম্তকার প্রতিম! 
নির্মাণ করিয়া দিল, তৎপর বান্ধণ মন্ত্র পাঠ করিয়া যেই প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠা করিলেন, অমনি পরমেশর 'আআবিজুতি হইলেন ! তিনি 
যেন সেখানে ছিলেন না, ভান্ত স্থানে বা করিতেছিলেন। যেই. 
পুরোহিত ঠাকুরের প্রাণ প্রহি্ঠার মন্ত্র গুনিতে পাইলেন, : 
অযনি তিনি মূর্্যাথারে উপনীত হইলেন | আসিকেন কোথা ? 





ঙ 











শহাঝা কালা রামমোহন ঝায়ের গ্রস্থাবলী _দ্রষ্টব্য। 


১২২ তত্ব-প্রিমল 1 


খদ্ধ মাটির ভিতরে? একপ ভাবে ঘিনি বাভার/ত করন, 
স্ভিনি সর্বজ্ঞ এবং অসীম হইতে পারেন ল! 

৩। একদিনে রোম নির্মিত হয় নাই,*'এক দিনে মানব- 
সমাজ বর্তমান সভ্যতায় পদার্পণ করে নাই এবং সাধুদম্প্রদার 
র্গজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। বহু যুগ ধুগাস্তর ধরিষ্ষ/ 
সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধন্দ্রিষয়ে উন্নতি সাধিত হুইক়া! 
আপিতেছে। থে মানুষ সভ্যতার প্রথম সোপানে বুক্ষ কোটরে-_ 
মূর্তিকাগর্তে বাদ করিত, আম মাংস ভোজন করিত, উলঙ্গ 
হুইয়া বিচরণ করিত, সেই মানুষ এখন স্ুরমাপ্রাসার্দে বাস 
করে, নানা প্রকার দ্রণ্যদ্রারা রসনার তৃপ্থি সাধন করে, 
মনোহর বেশ ভূষাঁয় সজ্জিত হয়। সেই আদিম মন্তুব্য এবং 
বন্তমীন মানুষে কত প্রভেদ ! 

আধ্যাত্মিকঅগতেও এইন্দপ অবস্থা দেখিতে পাই । লেকে 
ষখন আব্যাত্মিকভ্রীবনের শৈশব অবস্থাক্ধ বাস করে, তথন মূর্ধি 
পুজা করে, দেবতার কাছে নরবলি, পশুবলি দেয়; ধর্মের 
নামে কত কুৎসিত ও জঘন্য কাজ করে। যখন জনদমাজ বীরে 
ঘ্বীরে জ্ঞানরাজ্যে উপস্থিত হয়, তখন সেই পূর্ব কুসংস্কার, 
কারনিকধর্মমত ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইতে থাকে । রঃ 

নান। প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়! মান্মষকে উন্নত ও সভ্য 
হইতে হইয়াছে, তজ্ঞন্ত কি সেই পূর্ববর্তী অবস্থা সমূহের গুণ- 
কীর্তন করিতে হইবে? উলঙ্গ হইয়া! বিচরণ, বৃক্ষ-কোটরেবাদ 
এবং আদমাংসভোজন, সভ্যতার অন্তরায়ন্বরূপই ছিল। বখর 
শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই, তখনই মানুষ বাধা, হইয়া 
ধনয়প অবস্থায় কাল যাপন কর্সিত। প্র সকল প্রতিকূল ঘটনা 








পৌস্তলিকতা ও ত্রাঙ্গদর্্ম। ১২৩ 


সপ 


হইতে উত্ভীর্ঘ হইয়া সুখকর অবস্থা লাভের নামই সভা তা-অঞ্জন ৭ 
'আধ্যাম্মিকরাজ্েও এই নিয়ম? বৃক্ষ-পুজা, মৃত্তি কা-পৃজা, 
প্রকৃত ধর্দ্দের-_ব্রহ্গজ্ঞানের অন্তরায়স্বরূপ। এই সকল অব্য 
রার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সন্্য লাভ করাকেই প্রকৃত ধর্ম সাধন 
বলা ষায়। পৌত্তলিকতা।, ত্রহ্ধজ্ঞান লাভের সহায় নহে, পৌত্ত- 
লিকতা বিনষ্ট ন! হইলে ব্ন্ধজ্ঞান উদ্দিত হয় না। পুহুল পুজার 
শেষপরিণতিও ব্রচ্গজ্ঞান নহে পুতুল পুজাঁয় যখন বিশ্বাস 
জন্মে, তখনই ব্রন্গজ্ঞানের উদয় হয়। আলোক প্রকাশিত 
হইলে, যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনি বরঙ্গজ্ঞানজূপ ত্য 
উদ্দিত হইলে পৌন্তলিকত।-অন্ধকার দূরে বায়। পৌন্তপিকতা 
ৰাস্তবিকই আধাম্মিকরাজ্োে অন্ধকারস্বব্বপ, অন্ধক।রের আবাধি 
মাহায্ম)। কি? অন্ধকার যেমন অভাবাম্মক, পৌত্তলিকতা ৪ 
সেইরূপ অভাবাম্মক। প্ন্লিকত! মিথ্যা, হাহা মিথ্যা তাথ। 
পন্িত্যাগেই সত্যের উৎপস্তি হ্য়। 

পূর্বে লোকের বিশ্বাস হিল, পৃথিবী ত্রিকোণ। বিজ্ঞান 
খ্সসিয়া বলিল, "পৃথিবী গোলাকার ।”” পূর্বে লোকের বিশ্বাস 
ছিল, আটলাপ্টিকের অপরদিকে কোনও দেশ নাই, পঞ্ঝে 
আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল। পুর্বে লোকের বিশ্বাদ ছিল ষে, 
কেবল সূর্য্য ভ্রমণ করে, পৃথিবী স্থির রহিয়াছে, ক্রমশঃ লোকের 
এই ভ্রম দুরীতৃত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকজগভে এইনধপ নৰ 
নব তত্ব উদ্ভাবিত হুইয়$ ঘেমন ধুগান্তর আনম্ুন করিম়্াছে, 
ধর্ণ জগতেও সেইরূপ হইয়াছে । পৌত্তলিফতা, অবতারবদ্ধি, 
প্রড়তি মস্ত এখন আর উন্নত লাধক দলে স্থান পাইতেছে না । 

৪1 এঞ্জশে বহুদিন হইতে ছুইটা ধূর্দমত প্রচলিত আছে । 





র্‌ 


১২৪ তত্বপরিমল। 





একটা পৌত্তলিকধর্্-হিন্দুধর্ন, আর একটা বৌদ্ধধর্মম। 
_পৌতন্তজিকহিন্র্শথী অপেক্ষা, বৌদ্ধবর্শদ্বারাঁ এদেশের বিশেষ 


উপকার সাধিত হুইয়াছে। কি ব্রাজনীতি কি সমাজনীতি 
কি ধর্দজীবনলাভ সকল বিষয়েই বৌদ্ধগ* পৌন্তলিকদিগের 
অপেক্ষা ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পোৌঁন্তলিকধর্ম অপেক্ষ। 
বৌদ্ধধর্ম যে জনসমজের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর, ইতিহাস- 
পাঠক মাত্রই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। 

ধাহাদের উচ্চতর ব্রহ্গজ্ঞাঁন লাভের অধিকার নাই, তাহারে 
পক্ষে পৌন্তলিক ধর্মই অনুষ্ঠেয়, একথ| অতি ভযাঁনক। একটা 
পুরাতন দৃষ্টান্তের উল্লেখ কবিতেছি, পৃথিবী যে গোল এ সত্য 
অল্পবয়স্ক বালক ধারণা করিতে পারে না। সে দেখে, পপিৰী 
চ্যাপটা-_থাঁলার মত, অতএব সেই বিশ্বাস অন্ধারী তাঁহাকে 
শিক্ষা দেওয়া হইবে কি? তাহা সম্বন্ধে কি এইব্প প্রণলী অব. 
লহ্বন করিতে হইবে যে, বালক এখন পৃথিবী চ্যাপটা বলিম্াই 
শিক্ষা করুক, যখন সে বড় হইবে, এম্‌, এ ক্লাশে পড়িবে, তখন 
পৃথিবী যে গোল তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবে। এখন সে গোলত্বের 
ধারণা করিতে অসমর্থ সুতরাং এখন তাহা শিক্ষা দিবার প্রয়ে।- 
জন কি? কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে,বালকদিগের শিক্ষা 
ঈন্বন্ধে কৌন অভিভাবক, কোন শিক্ষকই এইবপ উপায় অব- 
ফান করেন না। যাহা সত্য, তাহ! যুবককে যেমন শিক্ষা দেওস। 
য়, বালককেও তেমনি শিক্ষা দেওয়া! হয়। কেবল বুঝাইবার 


প্রণালী ভিন্ন। বালককে অতি সরল ভাধায--সরলভাবে বুঝা- 


ইতে হয়, যুবককে বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদিছব।র! শিক্ষা দিতে হুয়। 
জ্লাহছাধ্য সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয়, তবে ভিন্কতা এই, শিশ্ত 


পৌন্তলিকতা ও ব্রান্ষধর্্ম। ৯২৫ 


ছগ্ধ পান করে, যুবকগণ ভাল কুটি খার়। তেদনি সত্যস্থরপ 
নিরাকার পরষেগর সকলেরই উপান্ত। ধর্-শিশুগুণ সহজ 
ভাবে তাহার নিরাকারসত্তা ধারণা করিবে, শিক্ষিত ও উন্নত 
ব্যক্তিগণ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধারণ করিবেন । 

সাধারণ লোকের বিশ্বাঘ এই যে, আকাশের একট!” সীম! 
আছে। সাধারণ লোকের এই জুম দেখাইবা তাহাদিগকে 
গকাশের অনন্তত্ব সরলভাবে বুঝাইলে কি তাহারা ধারণা 
করিতে পারেনা? আকাশ এবং কাল বে অনন্ত, এ কথা! 
গ্রাম্য নিরক্ষর লোকেও বুঝিতে পারে । তেমনি ঘষে ব্রঞ্গজ্ঞান 
মহধিগণ লাভ করিতে পারেন, সামান্ত লোকেও তাহ প্রাণ্ত 
হুইতে পারেন। কতকগুলি লোক নিরাকার পরমেশ্বরের 
উপাসনা কৰিবে, আর কতকণ্লি লোক (যাহার! পণ্ডিত নহে 
অথবা তাদৃশ জ্ঞানী নহে) মূর্তিউপাদনা করিবে, এরপ 
একট। সীম! নিদ্দেশ করা অত্যন্ত সন্কীর্ণতার পরিচায়ফ | সত 
সকলেরই অবলন্বনীয়, মিথ্যা নকলের পক্ষেই পরিবর্জ নীয় । 

ষে দেশের খধিগণ, তপস্থিগণ, নিরাকার ব্রক্ষোপাদন!« 
তত্ধ সর্বপ্রথমে জগতে আবিফ্ার করিয়াছেন; জগতের স্তন 
তাক স্্য্যোদয়কালে ধাহার নিরাকার চৈতন্যস্থক্বপের ধ্যানে 
মগ্ন হইয়াছিলেন; আগা ও পরমাম্বার ষেোগই যে দেশের 
সাধনা, আজ সে দেশের লোকে বলিতেছে প্নিরাকারের ধান 
হয় না, উপাসন হয়না, তাহাকে দেখা যায় না, এ ছুঃখ। 
রাখিবার আর স্থান নাই। ৃ 

এখন অধিকারভেদ সম্বন্ধে ছু একটা কথ! বলির! এ প্রশ্ন 
উত্তর শেঁষ করিব। আমরাও এক প্রকার অধিকাঁরভে, 





২৬ * তথ-পরিমল ৭. 


স্বীকার করিয় থাকি, তাহ! এই )--ষিনি যেমন শিক্ষা! লাভ 
করিয়াছেন, ধর্ম সন্ধে ধত টুক অগ্রপর হইয়াছেন, ত্বিনি তাহা 
এসপেক্ষ। বেশী কিছু বুঝিতে বা ধারণা! করিতে পারেন না। থে 
ব্যক্তি 'ক, খ শিখিতেছে, সে উচ্চ সাহিত্য-তত্ব কি বুঝিবে ? 
' বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ যিনি পড়েন নাই, তিনি বৈজ্ঞানিকতত্ব 
ফি জানিবেন? অপরদিকে পাঁপবিকারে যাহার মন অভিভূত, 
ভাহাঁর হৃদয়ে ধর্মের আকাজ্ষা কি করিয়া উদ্দীপিত হইবে $. 
এবিধ যোগ্যতা অনুসারে স্বাতন্ত্র্য স্বাভাবিক । ধিনি ধেমন 
উপযুক্ত, যেমন ধারণক্ষম, তিনি তেমনি বুঝিতে বা ধারণা 
করিতে পারেন, ইহা শ্বাভাবিক নিয়ম । কিন্তু এদেশীয় 
অধিকারভেদ এরূপ নহে । এই অধিকারভেদ গুণগত, অবস্থা- 
গত্ব, শক্তিগত নহে) এদেশের জন্মীস্তরবাদ্দের সহিত, জাঁতি- 
ভেদ্ের সহিত ইহার ব্বন্ধ আছে। এই অধিকারভেদেই নানা 
উপাস্যদেবতা কৃষ্টি করে। 

খকমাত্র নিরাকার পুর্ণত্রহ্ম সকলেরই উপাস্ত। ব্রঙ্গজ্ঞাঁন 
লাভের অধিকার সকলেরই সমান। অবশ্য ক্ষমতা অন্ুসাক্কে 
কেহ অল্প কেহ অধিক লাভ করিতেছেন । ধ্যানপরায়ণ মহত্বি 
গেবেজ্্র নাথ, আর একজন সামান্য ব্রাহ্ম এক নহেন। মহ্ষি 
উদ্নত রাজ্যে বাস করেন, অনেকেই সেই উচ্চ স্থানে বার্স 
করেন না। কিন্তু লক্ষ্য ও উপাম্তদেবতা নম্বন্ধে সকলেরই 
অকতা "আছে; সাধন ও মত সম্বদ্ধে একতা আছে? প্রেম 
ফেবল যোগ্যতাঁতে। মহর্ষি যেমন সাধন ভজন করিতেছেন,' 
আনতে তেমনি পারেন মা । না পারিবারই কথা । সকলের শত্তিঃ, 
শ্োগ্যতা একনপ নহে। দশজন ছাত্র স্কলে এক শ্রেণীতে 

নে 
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পড়ে, সকলেই এক পুস্তক পড়িয়া থাকে ; কিন্তু কেহ পড়! 
শুনার অধিকতর অগ্রসর হয়, কেহ সর্ব নিম্নে থাকে কেন ? 
যোগ্াযতাই তাহার কারণ। তেমনি শ্রেঠ ও নিক সাধকের 
লক্ষ্য বিষয়ে একতা। থাকিলে ও যোগ্যতার তারতম্য হেতু উন্নতি 
আবনতি দেখিতে পাওয়া যায়| 

একটাদৃষটান্ত গ্রহণ করি। হৃুর্য্যালোক, বাধু, জল ইত্যাদি 
জীবনধারণের জন্য সকলেরই প্রয়োজনীয় । এ সকল ভিন্ন জীবন 
ধারণ করিতে কেহ পাবে ন।। রাঁজা বল, প্রজ। বল, ধনী বল, 
নির্ধন বল, পণ্ডিত বল, মূর্থ বল, সকলেই প্রকৃতির লিকট 
একই ভাবে এই সকল খিবয়ের জন্য অখাঁন হইয়া বাপ করি" 
তেছে। তবে যিনি ধনী,তিনি স্থপবিফৃত হল পান করেন, শুনি” 
শাল বায়ু যেখানে বহে, সেখানে গৃহ নিম্মাণ করিয়া বাস করেন, 
সকল বিষয়েই স্বাস্থ্যরক্ষ।স বিখি সমূহ পালন করেন! গবী- 
বেবা সেরূপ পারে না। তাহাণা অথাভাবে আবগ্জনাপৃ্ণ স্থানে 
হাস করে, অপরিষ্কত জল পান করে। ধর্ম জগতেও এহবপ 
দেখিতে পাওর।বায়। দুর্ধলারিকাবিগণ ইন্ড্রির ঘরমন করিয় 
ত্রদ্দের দিকে অগ্রসর হইতে পাবে না, মবল ব্যক্তিগণ পাপ 
প্রন্বোভনকে তুচ্ছ করিক়্, স্বাথপবতাকে পাঘাত্ত করিব! মহা” 
বীরের বন্যার ধর্মপথে জএ্রসব হন । 

মানবজীবনের উদ্দেগ্ত কি? মুর্তি লভ কগা। মুক্কি 
ফাহাকে বলে? দুক্তির ছুই প্রকাগ অর্থ আছে। এক অর্থ 
পাপ, তাপ, নোহ্‌ হইত "বিমুক্ত হগরা, আব এক অর্থ পগমে” 
স্বরে লাভ করা। ৩ 

উদ্চর্ত'র ছিল শাস্ত্রে, ইহা স্পষ্টর্ূপ শ্বাকৃত হুইনাছে যে, এক* 
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মাহ নিরাকার , পূর্ণরঙ্গের উপাসনাতেই মুক্তি লাভ হয়, নত্ুব! 
হয় না,। এই নিরাকার পরব্রদ্ষেরস্বরূপ প্রতিপার্দক তিনটী 
গ্রণব হিন্দুশস্ত্রে উজ্জলভাবে লিখিত আছে। উপনিষদ্‌ শাস্ত্রে 
*ও" ব্রহ্ম,” গীতাতে “ও' তৎসৎ»ঠ/ এবং মহানির্বণতন্ত্রে "৪ 
সচ্চিদে কত্রন্ম ।” অর্থাৎ সকল মানবেরই, সাধনার বিষয়, ব্রঙ্গ- 
লাভ, উক্ত প্রণব মন্ত্র জপ করা বন্ধ লাভের পন্থা, অতশ্ঘৰ এই 
পথে গমন করাই শ্রেয় । যেমন দিলী যাইতে হইলে পূর্বাঞ্চল 
বাসীদের পশ্চিম দিকে গমন করিতে হয়) যিনি রেলে যাইবেন, 
তিনি সকলের আগে, জলঘানে যিনি যাইবেন, তিশি কিছু 
পরে, নৌকাতে কিম্বা, পদব্রজে ধিনি যাইবেন, তিনি সকলের 
শেষে যাইবেন) এসকল অর্থ নামর্থের কথা, যোগ;তার 
রূখা; কিন্ত লক্ষ্য সম্বন্ধে কোন প্রভেদ নাই। ইহার মধ্যে 
ঘদি একদল লেক এমন থাকেন যে, তাহাদের উদ্দেশ্ত৪ দিলী 
গমন; কিন্ক তীহারা পশ্চিম দিকে গমন না করিয়া, দক্ষিণ 
ধিকে অগ্রসর হহতেছেন, তবে তাহার। কথনও, কোন কালেও 
গম্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। তেমনি একমাক্স 
নিরাকার পূর্তরহ্গকে লাভ করাই যখন মানব জীবনের উদ্দেক্, 
ভখন দেই দিকে না গিক্লা, প্রতিমা পুজা, জড় বস্তর পুজা 
করিলে ঈশ্বর হইতে বিপরীতপথে, অপত্যের পখেই চিরকাল 
খাকিতে হইবে। ব্রন্ষের উপাসনা ভিন্ন অগ্ত কোনও ভপা- 
সনাতেই মুক্তিলাভ হয় না। কেবল যে মুক্তিলাভ হন্গ ন!, তাহা 
মছে, মন্ুষ্যকে চিরজীবন অন্ধকারে থাকিতে হয় । 

মুর্তি-পৃজা; জড় বস্তুর পুজা অবত্য-পৃজা। অসত্যের সেবা 
করিয়া কেহ সত্যন্বূপকে লাভ করিতে পারে না। ৭ চিরদিন 








পৌুলিকতা ও ব্রাক্ষধন্্ম। ৯২৯ 


মিথ্যা কথা বলিয়া কি কেহ সত্য কথা বলিতে শিখে ? বাল- 
কেরা যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন কি আমবা বলি ৫ “এখন 
উহার্দিগকে মিথা। বলিতে দাও, উভারা অবোধ, সত্যাসত্য 
বুঝে না, যখন বয়স হইবে, তথন সতা বলিবে?” একপ শিক্ষা 
দান কুরিলে আরও সর্ধনাশ। শিশুকাল হইতেই সত্য কথ! 
বলিতে, অন্যায় কাধ্য হইতে বিবত থাকিবাপ জন্য অভ্যাঁপ 
করাইতে হয়। ইহাই শিক্ষাৰ সার্বভৌমিকনিয়ম । কিন্ত 
ছুঃখেব বিষয় এই যে, যে যুলস্ৃতর আন্ুসাথে লোকে দৈনিক 
ব্যাপার সমূহ সম্পন্ন করিতেছে, তাহা ধর্্মবিষয়ে প্রয়োগ 
করিতে চাহে না। 

ব্রঙ্মলীভ ভিন্ন ঘখন উপায় নাই, ব্রাহ্মধর্্মই যখন একমাত্র 
ধন্ম__তষ্ঠ বর্ম, তথন এই পথে সকল মানব সন্তানকেই আসিতে 
হইবে। ঙ্গোপাঁধনা, ক্রাঙ্গবধন্মরকে কেবল যে আমবাই শ্রেষ্ঠ 
বলিতেছি, তাহ নহে, এদেশেন সাধকগণ ও উচ্চৈঃস্ববে এ কখ। 
বলিয়া গিয়াছেন। মহনির্ব।শতন্তে তৃতীর উল্লাদে লিখিত 
আছে “্যাহাব কর্ণকুহবে ব্রনম্ঘকূপ মভামণি স্থান পাইয়াছ্ে, 
তিনিই ধন্য, কৃতি ও ধার্ট্িক, তিনি সর্ব তীর্থেক্সাত ও সর্ব 
যজ্জে দীক্ষিত হইয়াছেন; অবিক কি, তাহাকে সর্বলোক প্রতি: 
চিত ও সর্বশান্ত্রবেত্ত বলিয়া মনে কব কর্তব্য । * * তাহার 
মাতা পিতা ধন্য হন, কুল পপির তয়, পিতগণ তুষ্ট হইয়া! দেব- 
গণের সহিত আনন্দভোগ করতঃ এই গা গান করিতে থাকেন, 
“আমাদের বংশোতৎপন্ন পুত্র অঙ্গমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কুল পবিত্র 
করিক্ান্েন। আমাদের নিগিত্ গয়া বা তীর্বক্ষেত্রে পিগুদান 
বশ্রাদ্ধান্টির প্রয়োজন কি? বখন, আমাদের কুলে সংগুক্প 
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প্রাদুভূতি হইয়! ব্রঙ্গনাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন, তখন আমাহদর 
নন্থ দানু, জপ, হোম বা অন্তন্তি সাধনারই ব! প্রয়োজন কি?” 

এই ব্রঙ্মদাধনার অধিকারী কে নহেন, সকলেরই অধিকার 
আছে। জ্ঞান, প্রেম বৃদ্ধি করিরা পবিত্র হইতে, হৃদয়ের মধ্যে 
নেই পরম দেবার সাক্ষাৎ পাইতে সকলেরই অধিক/র জাছে। 
এদেশে হিন্দুসমাজেই কেবল অপধ্বিকারভেদের কথ] শুনিতে 
পাওয়া! যায় । সুনলনানগণ কি ফিন্দু অপেক্ষ। বিদা। বুদ্ধিতে 
অধিকতর অগ্রপর ? তাহ। নহে । কিন্তু ুসলমানগণ সকলেই ত 
নিরাকার ঈথবের পুঞ্জ| করিয়! থাকে। মুপলমান সমাঞ্জের 
বাল, বুদ্ধ নকলেই ঈখ্বর বলিতে, খোদা বা আল্লা বলিতে) 
কোন বস্তু মনে কবে না। মুসলমান কষক নিরাকারের পুজ! 
করিতেছে, আর হিন্দু ভষ্টাচার্ধ্য এবং বি, এ, এম, এ, পাশ ছাল 
নরীকীরের ধারণ) কারতে অক্ষম! ইহা কি লঙ্জার কথ। 
নহে? 





ধদি দেখিতাম, হিন্দুসমীজে ধাহারা বিদ্বান, শাস্জ্ঞ, তবা- 
স্বেষী, তাঁহারাই নিরাঁকারের উপাসনা আস্ত করিয়াছেন, তাহা 
হইলে অধিকাঁরভেদের যুপ্তর একটা কারণ পাওস। যাইত্ব। 
কিন্তু যখন দোঁখতেছি, হিন্দুসমাজে মকলেই মূর্তি- উপাসক; 
সন্াসীদিগের ঝুলিতে শীলগ্রাম থাকে, ঘোগীবাও ঠাকুর 
বাড়ীতে প্রণাম করেন, কালী, ছুর্গাী, পুজা করেন, ভখন 'আর 
কি করিয়া বলিব যে, জ্ঞানলাত হইলে মূর্ভি-উপাসনা চলিয়া 
ধায়, নিরাকারের উপাদনা প্রস্ক,টিত হয়? পৃথিবীর ধর্ষের ইত্তি 
কাল ষদ্ধি পর্যালোচনা করি, তবে দেখিতে পাই, অভিএনিরক্ষ 
স্কষকের মধ্যেও ব্রন্থজ্ঞান, প্রন্ষ.টিত হইয়াছে ।. নিরাকার পরশ 
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তরঙ্গের সত্তা অতি সাধারণ লোকের প্রাণে ও ফুটিয়! উঠিয়াছে। 
তাছারা সেই মহাশক্ি প্রাণে লাভ করিয়া জগতকে কম্পিত 
করিয়াছেন । বীশু লেখাপড়া জানিতেন না, ধন্মতত্ব শিক্ষ। 
করেন নাই, পঞ্চিতদিগের লংসর্গে বাদ করেন নাই । তিনি কি 
বিবাকার ব্রক্ষবাদী ছিলেন ন1? তদার শিব্যগ্ণ অনেকেই 
আলজীবী ছিলেন, তীহার! নিরাকার ঈশ্বগ্ের ভাৰ কি করিয়া 
জাত করিলেন? ইহছুদিজাতি চিরকাল নিরাক।বের উপাসন! 
করিয়া আসিয়াছে । মহম্মদ লেখা পড়া জানতেন ন1, তিনি 
্বীয়্ প্রাণে নিরাকার ত্রন্মের দশনলাভ করিয়াছেন, ব্রন্ম-বাণী 
গুনিয়াছেন। যাও, 'মহন্মণ হেখা পড়া না৷ জানিয়। পৃথিবীতে 
কি এক মহাযুগ আনদ্দন করেন নাই? পৃথিবীতে কি আশ্চর্য্য 
বিল্লথ লীধন করিয়া বান নাই ? আজ ঘে ইস্লাম ধর্মের নামে 
কোটি কোটি লোক উন্মন্ত হইতেছে, ষে গ্রীষ্টানধর্মের প্রভাবে 
নৃতন সভ্যত) বিস্তৃত হইতেছে, ইহা কি সেই চইজন নিরক্ষর 
লোক হইতে উদ্তব হয়. নাই? এপকল দেখিয়া শুনিয়া কি” 
অবিশ্বাসী নান্তিকের ন্যায় বলিৰ বে, শিরাকায ব্রঙ্গেগ পূজায় * 
সাধংরণের আধিকার নাই ? 

বিদেশ ছাড়িনা একবার স্বদেণের কথা ভাবি। নানক, 
নিরাকারবাদী ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে মুদির দোঁকানে 
কাজ করিতেন। বিদ্য। বুদ্ধিতে তাহার কিছুই প্রাধান্ত ছিল 
না। জোৌলাকুলে-পালিত কবীর কি ছিলেন ? বিদ্যাতে তাহার 
অধিকার, .ছিল না। অধিক দিনের কথা নহে। হত্রিশগড়ে 
হাদীদাস্টনামক একজন বুচীজাতীয় নিয়ক্ষর লোক বদ্ধষপরারণ 
হইয়া রন ্রাঙ্গধর্্ের অনুরূপ এক ধর্ম প্রচার করেন | 
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পি শাীপীস্িপীি 


সেই ধন্মের নাম সত্য । তাহাদ্ধের উপান্তদেরত। নিরাকার 
পরমেশ্বর । লে ধর্মে জাতিভেদ -নাই, অত্রান্তশান্ত্র নাই। 
বঙ্গদেশের বলরাম হাড়ীর কথা দ্সনেরেই অবগত আছেন। 
এ ব্যক্তি গ্রাম্য চৌকিদার ছিলেন | পবে নিব্াকার পরমেশ্ববের 
উপাসক হইয়া! এক নূতন সম্প্রদানের স্থাষ্টি করিম্মছেন। « 
এসকল দেখিয়৷ শুনিয়া কিবিশ্বান করিব, সাধারণ লোকে 
নিরাকারের উপাসনা করিতে অসমর্থ? 

বাস্তবিক, কি যুক্তি কি ইতিহাস, কি লৌক-চরিত্র, যে দিক 
দিয়াই বিচার কর! যাউক, অধিকারিভেদ কিছুতেই তিষিতে 
পরে না। ইহা উন্নতির প্রতিরোধক ; ইহাতে মানুষের আশা, 
উত্দাহকে খর্ধ কবে, মানুষুক আশ্ম-তৃপ্তির কুপে নিক্ষেপ করে, 
মানুষ চিরকাল ছোট হইয়া বাস কতরে। 

৫) এদেশের মুর্তিউপ্াানকদিগ্ের মধ্যে গভীর ব্রহ্ধজ্ঞান 
কোথায়? তবে তাহাদের মুবে বে জ্ঞানের কথ! শুনিতে 
পাওয়াযায়, তাহার অন্ত কারণ আছে! অন্ত'ন্য দেশেৰ পৌন্ত-, 

,লিকতা মানবের আদিম অনভিজ্ঞ হা প্রহুত,এদেশের পৌ ভ্তলিক- 
তাও ভঞ্ঞানতামূলক বটে) কিন্ত বৈদাস্তিকগণের দ্বার 
ছাপ এই পৌন্তলিকতান উপরে পঠিত হওয়াতে, কখন কখন 
পৌন্তলিকতার মধ্যে ব্ধজ্ঞীনেব আভাস পাওসা যায়। শরীর 
সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, নিরাকার এই সকল উন্নত ধর্খব- 
মতের স্থুলস্থুল আভান কষক।দগের মুখেও শুনিতে পাওয়া 
যার। একবার লেখক একজন ত:খান্ত মাঝির সহিত পাপ-পুত্য 
সম্বন্ধে কথ! বলিতেছিলেন, সেই বাঁঝি বলিল, “ম্হাশহ, পাঁপই_ 


শি খা্০ পি 


ক লেখক-প্রনীত “চরিত-র্লীবলী” ও “5রিত-মুক্াবলী” জ্টুবা। 
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বাঁকে করে, পুপ্যই বাকেকরে? সকলই তিনি করান 1” 
শত্ধরা হৃধিকেশ হ্বদেস্থিতেন” এই শ্লোকটা তাহার * বংশের 
কেছু বোধহয় পৌনে নাই, অথচ সৈকত-তলবাহী জোতের স্তর 
এই অস্থতমত কেমন আশ্চর্য্যক্বপে প্রচার্লিত হইয়াছে। 

উপনিষদের ব্রঙ্গজ্ঞানেব কথা, বহুল পরিমাণে এদেশের 
লোকে অবগত আছে। সেই সকল কধা__এবং পৌত্তলিকতার 
বৈজ্ঞানিকব্যাধ্যা অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়াধায়। ইহ! 
দেখিয়া কি সিদ্ধান্ত করিতে হইব যে, প্এদেশের সূর্তি-পু্ধ! 
জ্ঞানমূলক ?”” 

কেহ কেহ বলেন, পআমবা কাষ্ঠও মৃূর্তিকা পু! 
করিনা, তন্মধ্যস্থিত নিরাকার দেবতাকেই পুজা করিয়। থাকি |” 
এসকল কথার কোনই মূল্য নাই। ইহা তাহাদের মুখেব কথা 
মাত্র । প্রকৃতপক্ষে মূর্তিকে পবমেশ্বর জ্ঞানে পুজা ন! করিলে, 
মূর্তি-পুজা এতুদিনে উঠিয়া যাইত 

পরমেশ্বর এক ভিন্ন ছুই নহেন। পৌত্তলিকধর্মে পরমে- 
শ্বরকে বহু কর! হয়। খগ্থেদোিময় মাত্র ৩০টী দেবতা! ছিল, 
এক্স তেত্রিশকোটি হইয়াছে । দেবতার সংখ্যা বোজ রোজই 
কাড়িতেছে । রোজ বোজই ছ এক্টী দেবতা! স্থ্ট ও আবিষ্কৃত 
হইনেছে। পুর্বে উক্ত হুইয়াছে, পরমেশ্বরকে মূর্তিকপে চিন্তা 
করিলে, তাহাকে দেশ কালে আবদ্ধ কর! হয় ) তাহার সর্ব্ব- 
ব্যাপিত্ব থাকে না), অতএব যে পৌত্বলিকতায় এক পরমে- 
শ্বরক্কে বহু বলিয়া! বর্ণন করে, অখগ্ডকে খণ্ড, অন্স্তকে সান্ত এবং 
সর্বন্ঞকেঞ্দেশকালে আবদ্ধ করে, তাহা কি পক্ঞানমূলর 7২৮ -* 

৬ ঈইংরাজের! যাহাকে পআআইডলেট্রী” বলে, এদেশের 
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পৌতলিকতা বান্তাবিক সেই জাতীয়। এই টপৌতুলিকত! 
এদেশের ' ভয়ানক অনিষ্ট করিয়াছে, এদেশের দ্ধজ্ছানকৈ 
অন্ধকারে আঁচ করিয়াছে, এমন কি এই পৌত্বলিকতাদ্বার! 
এর্দেশের জাতীর়চকিক্র'দুষিত হুইয়াছে। 

উপাঁসক, উর্পাস্তের অনুকরণ করিয়া থাকে, ইহা শ্বাতা- 
ন্ধিক লিয়ম। উপাস্তদেবতা যদ্দি নির্ল, নিফলম্ক হন, তবে 
সাধকও নির্্মলচিত্ত হইবেন। উপান্ত, যদি ছুক্ছিয়াসক্ত হন, তবে 
সাধকও নীচত্ব প্রাপ্ত হইবেন । একটা সুন্দর কথা প্রচলিত 
আছে ষে, "কেহই আদর্শকে লঙ্ঘন করিয়! অধিক মহত্ব লাভ 
করিতে পঠ্রেন না।” , 

স্বীয় স্বীয় উপান্ত দেবতার্দিগের চিত্র অনুকরণ কক্গিতে 
গ্লিয়। এদেশের নরনারিগণ কত ভয়ানক কাধ্য করিক্ষেছে, 
তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি । মহাদেব, গাজা 
ধুতুর এবং ভাঙ্গ খান, এজন্ত শিবোঁপাপকগণ, অনেকেই এ 
সকল নেশা করিয়া থাকে । অন্ত্রোক্ত দেবতা,মদ্যাপান, মাংস- 
তোজন ও অন্তান্য কুক্রিয়ার্ডেকীনি্ট হন, এ জন্য বীরাচারী তান্ত্ি 
কেরা কিন্ধপ আচরণ করিয়া! থাকেন, তাহ সর্বদাই-আমরা দেখি- 
ক্ষেছি। চমিথ্যাবাদী, ্রবরধুর, ইন্জির়পরায়ণ লোককে শাসন 
কলিগ সাহারা এই বলিয়া শ্বীয় পক্ষ দমর্থন করে যে, *দেৰত! 
গণঞ্জ মিথ্যা কথ! বলে, প্রবঞ্চনা করে, সুরাপান করে, আমরা 
র-জানষ 1 

গণ্ডবলিয় ভ' কথাই নাই, দেবতার কাছে নরবলি দিবা 
ঝি আছে। বিটিসগররুমেপ্টের ছাজন্থ রানি 
দবাকুতবর্ষে ওধন'ও নরবন্দি প্রচলিত খাকিত। বাহন? 








পৌন্তলিকত। শ ব্রাহ্মধস্ম। ১৩৫ 


ছে এই ক্ষাবর্্মকার্ধ্ের অনুষ্ঠান করেন, তীহাদের ক স্থা কি 
কুলধিত হয়না? 

প্রশ্ন হইষ্ঠে পারে, “এদেশে ধাহাঁর। মূর্তি-উপানক ছিপেন, 
তঁহাদের মধ্য হইতে কি দেবোপম লোক অভ্যুনিত হন নাই? 
্ান্তস্বরূপ রাম প্রপাদ,তুকা রাম প্রভৃতির করা উল্লেখিত হইতে 
পারে।” এই শ্রেণীর সাধক ভিতরে সম্পূর্ণ বৈদাস্তিক এবং 
বাহিরে কিং পরিমাণে পৌত্তলিক ছিলেন। দেবোপাপনার 
সঙ্গীর্ঘ প্রাচীরের মধ্যে ইহাদের দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল নাঁ। যখন 
ইছারাঁ পৌত্বলিকতাকে অসাব ও মিথা! জানিয়া এক চিন্পপ্ 
পরমেশ্বরের সত্তা উপলব্ধি কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখনই 
ইহাদের মহত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহারা পৌন্তলিকগৃহে 
জগ্ম গ্রহণ করিয়! পৌত্রলিকতার মধ্যে বর্ধিত হইয়াছিলেন 
বটে; কিন্ত পরিশেষে পৌন্তলিকতাঁতে বিশ্বামবিহীন হইব 
ছিলেন এবং প্রকৃত ব্রঙ্গজ্ানেব পথে পরিচালিত হইয়াছিলেন। 

মুত্তিউপাসকের সৃত্বি-উপাসনায় অবিশ্বান এবং অপরদিকে 
একমাত্র নিরাকার সতান্ববূপে ধিশ্বাস হইগেই মুক্তি লাভ হর়। 
পে্্লিকতাত্তে কখনও সুক্তি লাভ হয়না । যে পৌত্তলিকতাতে 
মানবমনকে দূষিত কুরে, আম্মাকে "প্ররুত পথ হইতে নুয়ে 
লই! হার, সেই পৌন্তলিকতাতে মুক্তি লাভ হয়, ইহ! শ্ববি- 
রোদী কথ!। 

অনেকের যুখে শুনিতে পাওয়া যার, কালী, ছুর্গা, কু 
প্রভৃতি দেবতা! নাঁকি গ্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত । ভক্তিভাবে ভাক্ি- 
রোেই-তীক্রা স্বূত্তিতে সাঁধকেন নিকট প্রকাশিত হন বঝ/ক্ত 
রর দেবগন কি একবারেই স্বকপ্লোলকল্িত কৃখা? ইহা 








১৩৬ কতন্ব-পরিমল । 


পা 


কি লম্পূর্ণ মিথ্যা কথা? তাহা নহে, ইহার মূলে একটু সত্য 
আছে, 'সেই সত্য এই ;_-সাধক একাগ্রচিত্ত হইয়া যে মুর্তি 
ভাবনা করেন, অনেক সময় তাহা তিনি দর্শন করিয়া থাকেন । 
এ অস্বন্ধে কয়েকী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি” 
শ্ইক্ধপ কথিত আছে যে, উপাশ্ুদেব তার মৃষ্তি নিঝিষ্টচিত্তে 
ধ্যান করিবার প্রয়ানী হইয়া একজন সাধক তীহার গুরুর 
নিকটে উপায় জানিতে চাহিলেন। গুরু বলিলেন, তুমি সপ্তাহ 
কাল গৃহ-ঘারকদ্ধ করিয়া মহিষের মস্তক চিন্তা করিবে । এই 
এক সপ্তাহ কাল আসন হইতে উঠিবেনা, অন্য কোন বিষয়ে 
মনোযোগ দিবেনা 1”, 
শিষ্য, গুরুর আদেশ শিরোঁধার্ধ্য করিয়া ঘরেব দ্বার বন্ধ 
করিয়! মহিষের মুখ, ছুইটী শৃঙ্গ, চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি গভীর রূপে 
ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানের প্রগাঢ় অবস্থপ্ন তীহার মন 
হইতে অগ্ঠ চিন্তা একেবারে তিরোহিত হইল । এমন কি 
তিনি সংদারকে বিশ্বত হইয়া মহিষের মস্তক দর্শনে তন্ময় হই- 
লেন। সপ্তাহ পরে গুরু পুনরাকস উপস্থিত হইগেন এবং শিষ্যের 
নাম ধরিয়া ভাকিতে লাগিলেন। মহিষসুখ-ধ্যাননিবিষ্ট ট্রিষয 
বলিলেন, "গুরুদেব, আম বাহিরে যাইব .কি করিয়া! ?*” গুরু 
ক্সাশ্চর্যযাস্থিত হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, *কেন?” শিষ্য বলিলেন, 
“আমার মস্তক যে শৃঙ্গের মধ্যে আটকাইয়া গিয়াছে ।” অর্থাৎ 
শিষ্য এমন তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন মে, তাহার নিকট শৃষ্থ- 
যু্ধ মহিষ-মস্তক প্রতক্ষীতৃত হইয়াছে । ভিনি 'মহিষমন্তফের 
ধহিভ এমন ভাবে যুক্ত হইমাছেন যে, তিনি দেখিতেক্ছন, বেল 
মহিষশৃ্জের মধ্যস্থলে তাহার নিজের সন্তকটী ও রহিথাঙ্থে। 





পৌত্তলিকতা ও ব্রাহ্মধর্পা । ১ 


য় বলিলেন, “তোমার কার্ধ্যোক্কার হইয়াছে, তুমি তন্মর দ্ধ 
জাভ করিয়াছ।”” 

কেবল সাধকগণ এরূপ তন্ময়তা পাত করেন, তাহা নহে; 
ধিনি গভীর ভাবে কোনও বিষয় চিন্ত/ করিবেন, ভিনিই এই 
অবস্থা লাত করিবেন। একজন ডাক্তারের এক্ষটী কুকুর ছিল। 
কুক্কুরটাকে ভিনি অত্যন্ত.ভাল বাসিতেন। হঠাৎ সেই কুকুরটা 
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ডাঁক্তার সর্বদ1 ভাহাকে চিন্তা করি- 
তেন। তিনি চিন্তার প্রগাঢ় অবস্থায় কুকুরটীকে জীবন্ত 
দেখিতে পাইতেন। তিনি যখন রোগীর গৃহে যাইতেন, তখন 
দেখিতেন, তীহাঁর গাড়ীর অগ্রে অগ্রে কুক্ুরটা যাইতেছে। 
আহার কক্িবার মময় দেখিতেন, ধেন কুকুরটা টেবিলের নীচে 
বিয়া রহিম্নাছে ! 

এইরূপ আর একটা ঘটনার উল্লে করিতেছি। কাহারও 
স্ত্র-বিয়োগ হয়। পত্রী তাহার প্রাণস্বরূপা ছিলেন। কনা 
সেই পত্রী পরলোক গমন করাতে স্বামী ভয়ানক শোক প্রাপ্ত 
হইলেন এবং সর্বদা তাহার মুক্তি অনুধ্যান করিতে লাগিলেন । 
অন্যু কোনও বিষয়েই তীহার মন বসিতল।, সর্বদাই স্ত্রীকে চিন্তা 
বাহিত শয়নে, ত্রমণে, আহারে, উপবেশনে তদীর পরী 
চিস্তা্ূপিণী হইয়া তাহার হৃদয়ে বাদ করিতে লাগিলেন। যখন 
স্টান্থার পত্বী-চিন্ত। গভীরতা প্রাপ্ত হইল, তখন বাহিরে 
স্ত্রীকে দেখিতে গাইলেন! যখন তিনি পুশ্পোদ্যানে ভ্রদখ 
করেন, তথন দেখেন, প্রিক্তমাপত্ী আগ্রে অগ্রে বাইতে- 
দ্বেন। কুখন ব) শয়ন-সন্দিরে, কখন বা ভোজন-গৃছে দেখি 
লাখিজেন |. 





১৮ তস্ব-পরিমঙগ। 








মুর্তিউপাসকেক্গও এইবপ অবস্থা হয়। তিনি ব্খন তাহার 
উপাস্ত-দেবতার ধ্যানে তন্মন় হুন, তখন লেই' দেবতার মূর্তি 
বাহিরেও দেখিতে পাঁন। অন্তরে কোন নূর্তি-ধ্যানে চিত্ত 
নিবিষ্ট হইলে, বাহিরেও সেই মূর্তি দৃষ্ট হয়। এই জন্ক 
ঘিনি কালীর ধ্গন করেন, তিনি কখন কখন কানীনূর্তি 
দর্শন করিয়া থাকেন, যিনি হ্থমানের ধ্যান করেন, 
তিনি চক্ষু মুদিলে অথবা বাহিরে হুনুমানমুর্তি দেখিতে পান। 
চৈতন্যদেব কৃঙ্চ-ধ্যানে একপ তন্ম়তা প্রাপ্ত হইয়/ছিলেন 
ষে,তিনি নীলাচলে 'মবস্থিতি কালীন বৃক্ষপ্দিগকে কৃষ্ ভাবিয়া 
আলিঙ্গন করিতেন। তিনি সকল স্থানেই দেই নবঘনশ্তাম 
কষ্টমূর্র্ি নিরীক্ষণ করিতেন। চক্ষু মুদিলে কৃষ্ণ, মেলিলে ও 
ক্ষণ, সর্বত্র কৃষ্ণ দর্শন করিতেন। 

একজন খ্রীষ্টান মহিলা! সর্ব্বদা যীশুব্‌ ্রুশের বিষয় চিন্তা করি- 
তেন। সেই চিস্তার প্রগাঢ় অবস্থা প্রথমতঃ তিনি ক্রুপ দেখিতে 
পাইলেন, তৎপর এমনি হইল যে, ক্রুশ-হত যীণুর স্যার তাহার 
শরীর কাটিয়া রক্তবাহির হইতে লাগিল। একা গ্রমনে চিন্তা করিলে 
তাহার ফল এতদূরহইতে পারে। কিন্তু এই লক্ল ব্যাপাপ়্ের সি 
ধর্মের কি দগ্বন্ধ আছে ? ইহা মস্তিকের ক্রিয়া বিশেষ। 

মন্তিফ বিকৃত হইলে এবং গাজা, মদ, অহিঞ্েন ইত্যাদি 
মাদকদ্রব্য সেবন করিলে স্বীয় স্বীয মনোকলিত প্রতিমূর্তি সমূহ 
উজ্জলভাবে লোকে দেখিতে পাঁপ। এদেশের প্রাণায়াম যোগী- 
গণ নানাবিধ মূর্তি দর্শন করিয়া থাকেন। *ম্চাহার কায়ণ 
নিপেশ.করিতে হইলে প্রণায়াম বোগ সন্বন্ধে ছু একটী..রখ! বল! 
কাবা ক । 


পৌন্তলিন্বতা ও ব্রাঙ্মধর্ন্ম । ১৩৯ 


প্রাণাস়্ামের লক্ষন এই, *রেচক-পুরক কুস্তকলক্ষমাং প্রাথ 
নিগ্রহোপান্থাঃ প্রাণীয়ামাঃ,” ইহার ভাবার্থ এই, দেবন্তান্গ নাম 
বা কোনও মন্ত্র উ-্চীরণ পূর্বক নাপিকার- এক ছিত্ অঙ্গ,লী- 
দ্বারা কন্ধ করিম! অন্ত ছিদ্র্ধার| নিশ্বান বাঁযুর আকর্ষণ ও উত্তর 
ছিত্র কুদ্ধ করিয়া অন্তরে বাযুরোধ, পরে অপর ছিদ্বদ্বারা 
দবায়ুবিসঙ্জন এবং একারন্তেই ইহার বিপরীত হারত্বার! 
এ্ব্ূপ পৃরক, কুস্তক, রেচক ইত্যাদি করণ। অর্ধাৎ কোন 
নির্দিষ্ট প্রণালীতে বাধু গ্রহণ করা, বিসর্জন করা এবং 
রোধ করাকেই প্রাণায়াম বলে । 

প্রাণায়ামকালে বাধু গ্রহণকে পৃরক বলে, গৃহিত বাঁমুকে 
থা সময়ে ত্যাগ না করিয়া কিছুকাল রক্ষা কবাকে কুস্তক 
বলে, তৎপর সেই সঞ্চিত বায়ুকে পরিত্যাগ করিবার নাম 
বেচক । আক শ্বাভ(বিক নিয়মে বে বাধু গ্রহণ করিয়া! থ্‌কি, 
এ বাষু স্বাভাবিকনিযমে যে সমগ্র টুকও অন্তরে রাখিবার কণা, 
কুগ্তকঘোগদ্ধার! প্রাণারামকারিগণ তার' চেম়্ে অনেকক্ষণ বেশী 
ঝাখেন। | 

চিকিৎসশান্্র বলিতেছে, সহজবাযু (ভূ-বাযু) অপেক্ষা] 
প্রশ্বাসবাযুতে অধিক কার্বনিকএগিড গ্যাস থাকে । এখন বিচার 
বিষয় এই যে, ভূ-বায়ুতে ষে পরিমানে কাব্বনিক এসিড গ্যাঁদ, 
থাকে, অস্থান্ভাবিক উপান্গে তদপেফ। অধিক কার্বনিক এলি 
গন্তরে ধারণ করিগে কি ক্ষতি হর? কন না প্রণায়াষ' 
ক্লারিগণ কুস্তকবেগঘারা দেহের মধ্যে অবিক পলিমপে কার 
শিকএখিড় গ্যান ধারণ করিনা থাকেন। চিকিত্লাশাগ্র অভি 
স্পষ্কপে পুকাশ করিতেছে, কার্বনিক এদিড গ্যাস তু-বাছু 








১৪০ তত্ব-পরিদল'। 


যে পরিষাণে থাক! প্রপোজন, ষদি তাহ! অপেক্ষা কিঞ্চিত 
পরিমাণেও বেশী থাকে, তবে এ বাষুবি দাজজ হয়। ওাণা- 
যামকারিগরণ যে বাঁযু রোধ করিরা রাখেন, তাহা! এ বিষাক্ত- 
বাধু ৷ এ ঘিষাক্ত বায়ুর নম নারকটিক্‌ বিষ । 

এই নারকটিক্‌ বিষের গুণ ভক্ষানক। গাঁজা, অহিফে ন, 
যুতুপ্া' সেবন করিলে যে রূপ ক্রিয়! হয়, নারকটিক্‌ বিষেও সেই 
ব্বপ হইয়া থাকে । অর্থাৎ গাঁজা, অহিফেন ইত্যার্দি সেবনে 
যেষন নেশ! হয়, নারকটিক্‌ বিষ শরীর মধ্যে তেমনি মাদকতা 
উৎপন্ন করে। এই জন্যই বোঁধ হয়, প্রাণাক্সামকারিগণ কখন 
হাসেন, কখন কাদেন, অথবা চীৎকার করেন এবং নানাবিধ 
কাজনিকমুত্তি দর্শন করেন | অহিফেননেবিগণ ঘে মৃষ্তি মনে মনে 
কমন! করেন, তাহা অনেক পময় জীবস্তরূপে সম্মুখে দেখিতে 
পাঁন। ইহা! উক্ত নারকটিক্‌ বিষেরই ফল। 

৭। মাধক, পরমেহ্বরের চিন্সয়স্বূপ প্রাণের মধ্যে অনুভব 
করিয়া বাহথজগতে যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন সেই অস্তর- 
বামী পরম দেবতাকে প্রকৃতির মধ্যে লীলানয়রূপে দর্শন কনিকা 
কৃতার্থ হন। বাহিরে ব্রক্ষান্থভূতিকেই লীলা দর্শন বলে। বৈষ্ণুব- 
গণ যে লীল! দর্শনের কথা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা? সাঁকার- 
মূর্তিমূলক । রাঁধ! কৃষ্ণ তাহাঁদের উপাস্ত, তাহার ' এ মৃদ্তি পুজ। 
করেন । - চৈতন্তের শাস্ত, দান্ত, সখা, বাৎসল্ায ও মধুরভাব 
নিরাকার চিন্ময়ঈশ্বরেক্ সহিত যুক্ত হইলে, তাহ] সকলেরই অব- 
লধনীয় হইত সন্দেহ নাইট কিন্ত বৈষ্বগণ সাকারভার্ 
ই সকল তন্ব সাঁধন করিতে গিয়া! প্রন্কৃত পথ হুইকে অই 
হইয়াছেন । বৈষ্বগণের অবতারবাদ ও সাকারবার, “নগ্ন 








ত্রাহ্মধর্ম্মের সার্বভৌমিক ও জাতীয়ভাব। ১৪১ 


প্রাপ্তির পত্রে লীলা বর্শন+: নছে ! তাহার লহিত ব্রদ্গঞ্জানের ফি 
সশ্বস্ধ আছে? 





পপি 


ব্রাঙ্গধর্দ্নের সার্বভৌমিক ও জাতীয়ভাঁব। 


মানবজীবনের ছুইটী দিক আছে, একটী আধ্যাত্মিক, অপর- 
টীকে আনুষ্ঠানিক দিক বলা যাইতে পারে। আবধ্যাম্মিক দিকের 
নান প্র্্মজীবন”, আনুষ্ঠানিক দিকের নাম “লামাঞ্জিকীবন"+ 
[লা যাইতে পারে । 

্রাঙ্গপরর্ম্ের আধ্যাম্মিক দিক কি? ঈশ্বর, আম্মা ও পরলোক 
এবং উপাসনাব 'আবশ্তকতায় বিশ্বান। অপর দিকে নিযলিখিত 
বষয় সমূহ অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় ;-_- 

১1 সাধন-প্রণালী। 

২। সামা, স্বাধীনতা, মৈত্রীভাব । 


৩। বিবাহু। 

৪। দাঁয়।ধিকার। 
৫1 গার্স্থযজীবন। 
৬। মাতৃভাষা । 
৭। ধর্দদপ্রচার। 


ক্রমে এই সকল কথা আঅলোচন। করিয়! প্রস্তাবিত বিধির 
শ্বন্ধে ধথাযথ মীমাংপাঁয় উপনীত হইতে চেষ্টা কর্িব। 

ব্রাঙ্গের কোনও অত্রান্ত শাস্ত্র নাই। বিশুন্ধ প্রজ্ঞাই ব্রি 
পরিচালন । জ্ঞানই তীহীর কর্ণধার। জ্ঞানের আদেশ- 
বাবেকের গাদেশ ভিন্ন প্রাঙ্থ কোন্‌ কার্য করিতে শাঞ্নেন 


১৪২ তত্ব-পরিমল ! 


ন|। কি আধ্যাত্মিক কি সামাজিক কোনও প্রশ্ন উপস্থিত 
হইলে কর্ম, প্রার্থনাশীল অন্তরে স্বীয় জ্ঞানের নিকটেই জিজ্ঞান্ছ 
হইবেন। তিনি সেখান? হইতে যে উত্তর পাইবেন, তাহাই 
তাহার পক্ষে বিধি। কি ধর্্মতত্ব কি সামান্জকপ্রশ্ন সকলই 
জানের কষ্ঠিপাথরে কহিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে । একমাজর 
প্রজ্ঞাই ব্রা্গের অগ্ধকাঁর পথের আলোক-বর্তিক1 । 

ঈশ্বর, আত্মা, পরকালে বিশ্বাস এব* উপাপনার আবস্ত কত। 
এ সকল ব্রাহ্গধর্মোর মুপ মত। এই সকল মত সার্ধভৌমিক। 
ইহার কোনও একটীতে অবিশ্বাসী হইলে তিনি সত্যাধর্ম হইতে 
বঞ্চিত হইবেন। 

পৃর্ধ্বেই উক্ত হইয়াছে, ব্রাঙ্মসমাঁজে পরমেশবরের সাহা স্বরূপ 
সাধন হইতেছে। তন্মধ্যে চারিটা দার্শনিক এবং তিনটা নৈতিক । 
সত্য, জ্ঞান, অনন্ত এবং অথও, এই চাঁরিটী দার্শনিক এবং 
আনন্দ, প্রেম ও পুণ্য এই তিনটা নৈত্তিকম্বর্ূপ। এই সকল 
স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বনীন। যে সকল মত এই সুদক্ষ 
স্বরূপের প্রতিকূল, তাহা পরিত্যাগ না করিয়! কেহ ব্রাহ্ম থাকিতে 
পারেন ন!। ূ 

ঈশ্বর জ্তানস্বরূপ-__ পরমেশ্বর জ্ঞানময়, সৎপুক্রব, তিনি 
অক্ঞানতা, অবিদ্যান্খারা কখনও অভিভূত হইতে পারেন 
না। জান ও অজ্ঞানতা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন । ধাহার1” 
বলেন,_প্পরষেশ্বরের ছুইটা দিক) এক পূর্ণ জ্ঞানের দিক, 
অপর্নটী আবিদ্যা দিক।”, তীহাদের কথার সহিত রাগ 
ধর্থের কোনও যোগ নাই। 

(তিনি অনস্ত--দেশে রালে তিনি লীসার্দ্ধ প্দকেন 


্রহ্ষধর্থের সার্ববভৌর্মিক ও জাতীয়তাব। ১৪৩ 


স্ুতরাং অধতারবাদ, সাঁকারবাদ-_বাহাতে ঈশ্বরকে জশে 
কালে আবদ্ধ করে, ত্রাঙ্গধন্্ম নছে। 
তিনি অখণ্ড-_বহু নহেন) সুতরাং ধহু-দেববাদ, ব্রাঙ্গ- 
ধর্থে স্থান পাইতে পারে না। বর্তমান বিজ্ঞান বলিতেছে,_. 
"সমুদয় শক্তি একই পরমাশক্তির বিকাশ মানস ।*: 
তিনি আনন্দস্বরূপ-ন্ত্রী পুজ্র, পরিবার সংসার ছুংখের 
হেতু হে সংসার মায়ার খেলা, বিকার নহে, বিষেব ভাওও 
নহে। সকলই আনন্দময় বিধাতার লীল!1। পু 
তিনি প্রেমন্বরূপ-_মানবসস্তান বিনাশ , প্রাপ্ত হ্ই- 
বেনণ, অনস্ত নরকেও থাকিবে না । ব্রঙ্গরুপায় সকলেই পরি- 
ভ্রাণের পথে গমন করিতেছে । 
তিনি পবিত্র--সংসারে পুণ্যেরই জয় হইতেছে। পাপ 
পরাজিত হইতেছে । তিনি পাপীর দগুডদাতা এবং পুণ্যবামের 
পুরস্কার দাতা । আত্মগ্লানিই পাপের শাস্তি, ব্রজানন্দ উপভো- 
গই পুণোর পুরস্কার । স্বর্গও*নরক বলিয়া কোনও সুন্দর অথব! 
কুৎসিভ স্থান নাই। 
রর স্বরূপ যেমগ্ত বিশ্বজনীনসত্য, মানবার্্ীও তেমনি । 
মানবাঞ্ছ। সচ্চিদানন্দময় ; কিন্ত অপূর্ণ, অনস্ত উদ্তিশীল এবং 
ঈশ্বরের সহিত সহিত নিত্যযুক্ত। যদি কেহ বলেন, "পরলোক 
নাই, ইহজীবন ধ্বংশের সহিত আত্মার ৪ ধ্বংশ হইবে,” তবে 
গিনি আঙ্গধর্দের সীম সত্যের সীম! অতিক্রম করিলেন 
বিন পরমেশ্বরকে মাদেন--এক জন স্পট স্থিতি প্রলয়কর্ত 
আছেন চলিয়া স্বীকার করেন, অথচ উপাসনার প্রয়োজনীয়তা 
উন কয়ে, না, তিনি ব্রাঙ্গধর্থ্ের হুশীত্ত্রা ছায়া হইতে বছ 
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দুরে অবস্থিত । মানবাম্বা অনন্ত উন্নতিশীল, উপাসনার ভিত 
দিয়াই 'মানবাত্বা এই উন্নতিপথে অগ্রঙগর হইবে । উপাপনা 
দ্বারাই পরগেশ্বরের সহিত মানবের সন্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং আত্মা 
জ্ঞান প্রেষ পুণ্যে স্ীবিত হইয়া মেক্ষপথে গমন করে খি 
এই মহাতত্ব অস্বীকার করেন, তিনি ত্রাচ্গধন্ম হইতে বঞ্চিত 
এই নকল মূল মতে সকল ব্রাঙ্গকেই এক হইতে হইবে। 

কেহ কেহ জাঁতীয়তার কথ! উল্লেখ করিয়া বলিয়া থাকে, 
যে, ধিনি হিন্দু, তিনি উপনিষদোক্ত-_বেদাস্ত প্রতিপাদ 
আান্ষধ্দ হণ করিবেন, ধিনি মুসলমান তিনি স্ুফীধ, 
গ্রহণ করিখেন, যিনি খ্রীষ্টান তিনি পুরাতন ৰাইবেলোক্ত একে 
শ্বরবদ গ্রহণ করিবেন, ইত্যাদি । অর্থাৎ যাহা করিতে-হইবে 
সকলই জাতীয়ভাবে, দেশীষভাবে। 

গুষ্ত্যেক জাতির শ্রাচীন শান্তেই অন্গাধিক পরিমাণে এবে 
শ্বরের কথ! বণিত আছে । নাঁনারূপে একেশ্বরের ভাব বিভ্ভি 
শ্বাস্ত্রের মধ্য প্রস্ফ,টিত হইয়াছে। কিন্তু কোনও স্থানেই পুর্ণত 
প্রাপ্ত হয় নাই। এদেশে পরবুক্ষের উপাসনা এবং তাহার স্বরূ 
খষিদিগে হ্বদয়ে অতি সুন্দর রূপে প্রক্ষটিত হইয়াছিল; দক 
তাছাও পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। অতএব কোন৪ দেশী 
প্রাচীন একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিলে তাহা নবশাক্তসম্পন্ন ত্রান 
ধন্দ বিধান হইবে না, কতকগুলি মৃত মত রাহ্মধন্্ন নহে। বিখে 
ষতঃ সেই দকল জটিল মত গ্রহণ করিলে অনেক বিপন্ধে' 
দআশঙ্কাও আছে। টু 


:  আংশিকসতা সকল শাস্তরে-সকল ধর্দেই আ্ে। সব্রীঃ 
যদি তাহার কোন? একটা অবলম্বন করেন, তবে-ধর্দও সংকী 





্রাঙ্গধর্থোর সা্বভৌমিক ও জাভীয়ভাব। ১৪৫ 
টি ডিএ 
এবং অসম্পূর্ণ হইবে । সুতরাং ব্রাঙ্গ, জ্ঞান-বিচারে যাহা সুসংগত 
বলিয়া অন্কভব করিবেন, তাহাই গ্রহণ করিবেন। সত্যের 
মধ্যে কোনও দ্লাতিভেদ নাই; . তাহা ইস্ুরোপেই থাকুক বা 
ভারতেই থাকুক, ব্রাহ্ম সকল দেশীয় স্ত্যকেই গ্রহণ করিবেন'। 
সাম্প্রদাত়িকভাব ব্রাহ্গধর্ম্মের মহিমাঁকে খর্ব করে । 


জাতীয়তার কথা স্মরণ হইলে প্রথমে সাধন-প্রণালীর কথা 
মনে উদয় হয়। যিনি যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই 
দেশ-গ্রচলিত সাধন-প্রণালী যদি তাহার জানানুষোদিত হয়, তবে 
তিনি গ্রহণ করিবেনই। কিন্তু ইসা বলা কর্তব্য যে, উপাশ্ের 
শ্বরূপের সহিত সাধন-প্রণালীর নিগৃঢযোগ রহিয়াছে । যে ঈশ্বর 
' শ্বহান্তে অস্থুর নিপাঁত করেন, তিনি নরবলিতে গ্রীত হইবেন বৈ 
কি? যেঈশ্বর গঞ্জিকা ও স্ুরাপান করেন; তাহার ৫সবক তাঁহাকে 
নিশ্চয় এ সকল ভ্তব্য দিয়া পূজা করিবেন; ষে ঈশ্বর বলেন, 
শহে মানব! তোমাদের পরিত্রাণের জন্য আমার এই প্রিন্ন পুত্রকে 
পৃথিবীতে প্রেরণ করিলাম,” সেই প্রেরিতকে না মানিলে, সেই 
ঈশ্বরের পৃজা হয় না যেইঈশ্বর রণক্ষেত্র ভক্তকে চতুভূজমৃত্তি 
দর্শন করান, সেই চতুভূপ্জু্পপে না ভাবিলে সেই ঈশ্বরের পুজা 
হয় না; যে ঈশ্বর বলেন, "আমি রাঁম, আমি কৃষ্ণ”) সেই ঈশ্বযের 
পৃন্ধা করিতে হইলে রাম কৃষ্ণেরই পূজা করিতে হইবে। ব্রাঙ্ষের 
ঈশ্বর সাকার নহেন, সুতরাং তাহার পৃজাও সাকার নহে। 
ব্রহ্মের পুজোপকরণ ছাগল-ছানা-_মহিষ-_ জব! বিশ্বদল, নছে। 
তাহার পুজার উপকরণ ক্তান, ভক্তি ইত্যাদি, হাদয়েরবন্ধা, 
কিন্তু এই জান ভক্তি উপার্জন করিতে হইলে বিশেষ সাধনের 
গ্রয়োজন। 
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চিন্তা, মনন, ধ্যান, নিথিধ্যাসন, লষাধি ইন্াদি এতঙদোশীর 
ষাধন-গ্রণালী। এই প্রণালী যদি ব্রঙ্গলাভের অনুকূল বলিয়! 
প্রতিথন্ন হয়, তবে ইহা সকল দেশীর ব্রাহ্মদিগকেই গ্রহণ 
করিতে হইবে। ইয়ুরোপীয়গণ চেয়ারে বনিয়া, দাড়াইয়া, জান- 
পাতিয়। প্রার্থনা করেন, ইহাই তাহাদের জাতীয়ভাব। কিন্ত 
স্তাহাদের কি ধ্যানের প্রয়োজন নাই ? নিশ্চয়ই আছে। তাহ! 
হুইলে তাহাদিগকে কি ভারতীক্ পাধকদিগের মত সাধন করিতে, 
হইবে না? নিশ্চয়ই তাহাদিগকে উপবেশন করিয়া! উপাসন! 
করিতে হইবে । ধ্যান করিতে যে সকল প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, 
ত্বাহ! অবলম্বন করিতে হুইবে। 
অপর দিকে প্রার্থনা এবং নর-সেবা ইয়ুরোপ অঞ্চলে, হ্ীষ্টা্ 
জগতে বিশেষরূপে প্রস্ফ,্টিত হইয়াছে । এদেশীয় ব্রাহ্মগণ 
সেই ভাব আয়ত্ত করিবেন। উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা 
সকল্ন ব্রাহ্মকেই করিতে হইবে এবং জ্ঞান তক্তি কর্ম এই তিনের 
স্বাহঞ্জন্তও প্কলের জীবনে হওয়া বাঞ্চনীয় । আ্তরাং ইহা 
মধ্যে জাতীয়তার রেখাপাত কোথায় হইতে পাকে ? 
নামজ্বপ, কীর্ডন, নিরানিষভোজন ইত্যাদিও এদের 
দ্বাধন-প্রণালী । এদেশের ত্রাঙ্গগণ "ইহার কোন কোনটা 
গ্রহন্ন করিয়াছেন; কিন্ত এ সকল প্রণালী যদি সাধন ভজনেক্‌ 
অসুকুলই হুর, তবে সকল দেশীয় জোঁকেরই গ্রহণ করিতে 
হইবে । বদি সংকীর্তন ভক্কিলাভের উপায় বলিয়া বিবেচিত 
' হর, ত্র সাহেবব্রাঙ্গ, মুসলমানব্রান্ষ, কাকফ্রিব্রাঙ্ষ ঘকরোরই 
€খোর্‌ বাজাইয়! কীর্তন করিতে হইছ্ছে। “জাতক” 
কেন বাদ দিতে কেহ বা! গ্রহণ করিতে পারিবেন ন্বা।". 








ব্রাঙ্ধধর্্ের সার্ববভৌমিক ৪ জাতীয়ভাব। ১৪৭ 


বল উপ্ার*অবলগ্বন কপিলে মানব-হদর ঈখরমূখীন হয়? তা? 
নকল দেশের, সকল জাতীয় লোৌকেরই অবলঘ্বনীম়। * 
পরমাজ্মার মহিত মানবাম্মার ধে আধ্যাত্মিক অবিচ্ছেদ 
সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিবার নামই উপালন1। উপ্‌- 
নিষদে পছান্পর্ণা সযুজ1” এবংপ্খতং পিবস্তো সুকৃতসা লোকে” 
ইত্যাদি মহাবাঁক্যে এই গভীরতব প্রকাশিত হইয়াছে । এই 
ভাব ধর্মের প্রাণ, ইহা না হইলে ধর্ম হয় না; কিন্তু এই মহা- 
ভাব যে “আমাফের জাতীয়ভাব” বলিয়! কেবল আমরাঁ_- 
হিন্দু ব্রাহ্মগণই সাধন করিব, তাহা নহে; পৃথিবীর যেখানে, ষে' 
ক্ষোনও দেশে যে কোনও ব্রাহ্ম আছেন, সকলকেই এই সম্বন্ধ 
অচুভভব করিতে হইবে। এই ভাব সাধন না করিলে গ্রক্কত 
পক্ষে ধন্ম সাধন করা হয় না, সুতরাং এটা বিশ্বজনীনসত্য। 
বর্গ, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আম্মার আত্ম! এই মহাতন্ধ 
প্রথমে ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু ইহা পৃথিবীর সাধক 


মণ্ডলীর সাধারণদম্পন্তি । 
সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী-_ঘাহার হত টুকু ক্ষমতা আছে; 
তাহাকে ততটুকু অধিকার দেওয়াই সাম্যনীতির অর্থ। এ 


দেশে সেই শৃবিধা নাই। প্ররূত সাম্যবাদ এ দেশে অপ্রচ- 
লিত। ভারতীয় বর্ণগত জাতিভেদ প্রথ! সাম্যনীতির ভগ্লানক 
শক্ত । এই মহ! শত্রুর করাল গ্রাম হইতে এ দেশকে উদ্ধার 
করা ত্রাঙ্মদমাজের এক প্রধান কাধ্য। বৈজিকগুণ, বংশখক, 
পণ এবং জাতীয়ত। প্রভৃতি নানা মূর্তিতে এই ভাব স্্রাঙ্গ- 
সমাজে স্বীয় মায়ার প্রভাব বিস্তার রুরিতেছে।“ একজন 
মাধ বশিরাছিলেন, “পাপ যখন পাপমূর্তিত্ে উপস্থিত হু, 
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তখন 'কোনই চিন্তা থাকে না, কেনন! পাপকে তখন পাপ 
বলিয়া তিনিতে পারাধার ; কিন্ত সে যখন প্রীতিকর পরঞা- 
স্বীয়রূপে--“রাঁমের নিকট বিভীষণের উপস্থিতির নার'_-উপ- 
স্থিত হয়, তখনি সাধক ভয়ানক বিপদে পতিত হন। আঁ 
কাল জাতীয়তার আকারে যখন ব্রাহ্মদমাজে জাতিভেদ উপ- 
স্থিত হইতেছে, তখন বড়ই বিপদের কথা । ত্রাঙ্গধর্ম্ম সর্ব্ব 
গ্রকার জাতিভেদ বিনাশ করিবার জনা সমর পোষণ করিপ্লা- 
ছেন, যে কোঁনও দেশের লোঁক হউন, এই সমর দলের পত্াঁক! 
সকলকেই ধারণ করিতে হইবে । 

অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মধো দেখিতে পাওয়া! যায়, কেহ 
জভ্রাস্তগুরুর চরণে, কেহব! মধ্যবর্তার চরণে, কেহ্বা অঙ্গাস্ক 
শাস্ত্রের চরণে আত্ম-বিক্রয় করিতেছে । এইন্ূপে যেখা- 
নেই শ্বাবীনত! বিক্রিত হইতেছে, দেখানেই মানবজীবনের 
সর্বাঙীন উন্নতির শত বন্ধ হইয়। যাইতেছে । গুক, শাস্ত্র এবং 
মধ্যবর্তিতার বাঁধে উন্নতিশীল মানব জীবনের গতি রোধ হুইরা 
যাইতেছে । অতএব সকল দেশীয়, সকল জাতীয় ত্রাঙ্মকেই এই 
প্রাচীর ভগ্ন করিতে হইবে। 

প্রন্জ ক্রমে বলা আবশ্যক যে, এ দেশের সাধন-প্রণা" 
লীর একটা বিশেষ দোষ এই, যিনি সবল তিনি ব্র্গজ্ঞান 
লাভ করিবেন; কিন্তু যিনি ছুর্বল তিনি সাক্কারোপাননা, 
অধতার-উপাসনা, গুরু-ব্রদ্দের উপাসনা করিবেন। এইরূপ 
অধিকারভেদ ঘে সত্যের বিরোধী _-এবং মানবাস্বার স্বাধী" 
- নত্তার্‌ খিরোধী: তাহা পূর্কে উক্ত হুইয়াছে। হাহ নত্য, তাহ! 
সবল ছূর্বাল সকলেরই ভন্ত। অপর দিকে যধ্যবর্তিতা, অন্রাব্ত 


ব্াঙ্মধন্ম্নের সার্ধবন্ডৌমিক্ক ও জাতীয়তাব। ১৪৯ 


-সপপীশিপিশাচী 


শাস্ত্র, অভ্রান্তশুরুন্ূপ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে, প্রকৃত 
ত্য দর্শন করিবার ক্ষমত| থাকে না। 

ক্বাধীনত! অর্থ, ন্ব-অধীনত1। শ্বীর় প্রক্কৃতির অধীন হইলেই 
মানুম্য স্বাধীন হয়। স্বেচ্ছাচারিতা, স্বাধীনতা নহে। ঈশ্বরের আজ্জঞা- 
নুসাগ্নে চলাই প্রঙ্কত শ্বাধীনতার লক্ষণ। এই স্বাধীনতা! ধীহার নাই, 
তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই স্বাধীনতা 
সকল দেশীয়, সকল জাতীয় ব্রাঙ্গকেই রক্ষা করিতে হইবে। 

এখন মৈত্রি সম্বন্ধে ছুই একটী কথা বলিতেছি। ব্রাঙ্গ- 
ধর্মের আদর্শ এই, এই পৃথিবী ব্রহ্মের প্রেমপরিবার। বর্জ- 
মান সময়ে নানা দেশীঘ্ষ নান! জাতীয় লোকেব মধ্যে প্রেমের 
চিহ্ন দেখ! যাইতেছে । যে কোনও দেশবাসী হউন, তীহা- 
দের সাহত ধর্ধ্গাধনে--মাহার বাবহারে--আদান প্রদানে-- 
সমুদয় দামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা! এক হইয়া বাইন্‌। ভিন্ন দেশ- 
বাসী বলিয়া! আমর! বিভিন্ন আক্ৃতিবিশিই্ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে 
ভিন্নকচিপম্পন্ন নিশ্চয়ই থাকিব; কিন্তু পরম্পরের মধ্য যদি 
হিন্দুজাতিভেদের ন্যায় একট! বৈষম্য গ্াপন করা হয়, তবে 
তাত ত্রাঙ্গধর্্মান্ুমোদ্দিত হইবে ন। 

বাঙ্গালীব্রাঙ্গ, গঞ্জাবীত্রাক্গ, মৃদলমানব্রাঙ্ম, ইয়ুনিটেরিস়ান. 
ব্রাঙ্ম সকলে এক ভূমিতে দণ্ডা়মান--এক প্রেমের বন্ধনে 

ংবদ্ধ-.এক মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত না হইলে ব্রাঙ্গধর্ম্ের শক্তি” 

জাগ্রীত হইবে না। সুদূর সুইডেন্বাঁসী পর্লোকগত শ্রদ্ধেয় 
ব্রাঙ্ম হেমারগ্রেণ, বাঙ্গ'লী ব্রাঙ্মের কেমন প্রীতিভাঁজন ছিলে! 
তাহার লগুত্ধ দূরদেশন্থ তরাঙ্ষের সহিত সামাজিক অহা 
হয আমরা।কি একীভূত হইতে পারিব না? 


শিশির শা টা শোশিস্পিশীশিশীতিশীদি 


জগতের গতি সম্মিলনের দিকে । সমগ্র পৃথিবটন্তে পরম্প্ত 
চিন্তা ও"কার্্যের বিনিময় হইতেছে । রাজনীতি, বাণিজ্য এবং 
ধর্ম্ের' উদারভাবদারা মানবসমাজ একপ দ্রুতগতিতে উন্নন্তির 
মোপানে আরোহণ করিতেছে যে, পাশ্প্রদা'য়কতা,__বৈষম্মের 
শৃঙ্খল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে “জাতীয়ভাব, “দেশীয় ভাঁবঃ 
বলিয়! পুর্বে যাহা অতি যত্বে রক্ষিত হইত, তাহা এখন মিলনের 
অন্তরায়স্বরূপ হইয়া ঈড়াইয়াছে। আমেরিকার ধর্ম্মমহাপভ! 
ইহার উজ্জ্বল দৃষ্ান্তস্থল। অতএব এই উন্নতিত্ব যুগে, জাতি- 
ভেদ, দেশতেদ, শীন্ত্রভেদ প্রততির কণ্টক রোপণ করিয়া! ব্রাহ্ম- 
সমাজের গতিরোধ করা মহাপাপ । 
কেহ" কেহ বলেন, “কোমলপ্রককৃতি বাঙ্গলী-জদয় তক্কি- 
প্রধান, স্বুতরাং শ্রবণ, কীর্তন ইহাদের জাতীয়ভাব । বাণিজা- 
জীবা ইযুরোপীয়গণ কন্রপরায়ণ, সুতরাং নর দেব! তাহাদের 
জাতীয়ভাব। যাঁধাবর কোরেস জাতীয় মুদলমানগণ উৎসাহের 
অগ্রিস্বরূপ--উতসাহই তাহাদের জাতীয়ভাব। হিমালয় কন্দরে 
সমানীন, প্রক্কৃতির রম্যকাননবাপী প্রাচান দাধুগণ শান্তরসাম্প? 
স্থানে বান করিয়া শান্ত সমাহিত হইয়ছিলেন, শান্তিই 
তাঁছাদের জাতীয়ভাব ছিল। দেশীয় জল, বায়ু, শারীরিক. 
গঠন ইত্যাদির সহিত এই সকল ভাবের নিগু সপ্ধন্ধ রহিয়াছে, 
সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করিলে জাতীরত্ব সঙ্গে সঙ্গে সটানবন্ধ 
বিনষ্ট হইবে। অতএব একীতৃ্ হইবার আশ! কোথা ?” 
* উপরিউক্ত ভাবগুলি প্রতোক জাতি এক একটী প্রাপ্ত 
হুইফকাছেন; কিন্ত সেই জীবনই আদর্শজীবন, যে জীবনে ভক্তি, 
পর-লেবা, ্রন্গক্ঞান, উৎ্দাঁহ প্রভৃতি সমুদয় ভাবের বিকাশ 


স্রাঙ্মধর্ম্মেব সার্বভৌধিক ও জাতীয়তাব। ১৫১ 





হইয়াছে ৮প্রাচীন জাতি সধুহের এক একটী বিশেষ বিশেষ ভাব 
আছে দত্য বটে; কিন্ত কেবল সেই বিশেষভাব সাধন করিয়া 
সেই জাতীয় লোকেরা প্রক্ৃতজীবন লাত করিতে পারে 
নগ। অপর জাতীয় বিশেষত্ব গ্রহণ করিতে হুইবে। বর্তমান 
সময়ে কৃষি বাণিজা সম্বন্ধে যে পৃথিবীর সকল দেশীয় 
লোকের সহিত পরম্পর বিনিময় চলিতেছে, তাহা কি মঙ্গল- 
জনক নহে? 
জগতে যে দকল জাতি আছে, তন্মপ্ধো যুনলনন জাতিই 
একাঁকারের--এক পরিবার গঠনের_-একীভূতের পক্ষপাভী। 
মুনলমান, স্বীয় ধর্ম্মে সকলকে 'এক করিয়াছে। প্রাচীন কোনও 
ধর্শেইি এপ সামাবাদ প্রচলিত হয় নাই। সুদলমানধর্ধী গ্রহণ 
করিলে দেশীষভাব_-জাতীয়ভাব সম্পূর্নূপে পৰ্িতাগ করিয়া 
অপর মুসলমান ভ্রাতগণের মহত আহারে ব্যবহারে--চাল 
চলনে--আঁদান প্রদানে এক পরিবাপ্েের স্টার হইতে হয়। এই, 
জন্তই অন্যান্য ধর্ম্মসনাজ অপেক্ষ। মুদলনান সমাজের ধর্নদ্বদ্ধীয় 
একতা অন্ি.দৃট় । যাহারা বলেন, “জাতীয়ভাব রক্ষা ন! 
করিলে-__দেশীয় বীতি নীতি রক্ষা না করিলে ধর্ম-সমাজ স্থায়ী 
হয়না,” তাহারা মুসলমানসম্'জ দেখিনা কি উক্ত কথার অধৌ-, 
ক্তিকতা অনুভব করিতে পারেনন। ? আব্ধ বিনি শিখাধারী, 
মালা তিলকধারী ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত, কাঁল তিনি মুসলমানধর্থ 
গ্রহণ করিলে অন্তরূপে প্রকাশিত হইবেশ) তাহার বাহাবেশও 
পরিবন্তিত হইবে, তিনি যে কখন হিন্দু ছিলেন, তাহ! কেহ 
বুঝিতেও পারিবেন না। মুসলমানগণ এদেশে আগমন 
করিলে ' ক হিন্দুসন্তান সুদ্লমান হইদ্লাছে; কিন্ত তাহার! 


১৫২ তব্ব-পরিমল। 


সীীপাশিশ 





এক্ূপ গরিবপ্তিত হুইয়াছে যে, পূর্ব জাতীকচ্হ্ বিন্দু- 
মাত্রও নাই। 
মুনলমান জগতের এই সম্মিলনের মধ্যে অভ্রাস্ত শাস্ত্রবাদ 
এবং মধ্যবপ্তিতার ত হাত আছেই, জোর জবরদস্তি 
আছে। কিন্তু তাহা! হইলে কি হুর, তাহাদের মধ্যে যে এক 
বিশ্বব্যাপীসম্মিলন রহিয়াছে, তাহার শোভ! অতি চমৎকাঁর। 
মুনলমানসমার্জগে অনেক কুনিয়ম আছে সতা? কিন্ত মৈত্রীভবব 
যেমন তাহাদের মধ্যে কার্ধাত সাধিত হইতেছে, তাহ। মুক্তা 
্রীষ্টানসমাজেও হয় নাই। ইংরালরীষ্টান ও কাফ্রিথ্ীষ্ঠানের 
সহিত প্রায় ব্রাঙ্মণ-শৃদ্রবৎ পার্থকা বিদামান। অতি সভ্য 
আমেরিকাঁও এবিষয়ে পশ্চাৎপদ। 
মুসগমানধন্ম, জগতে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে, ব্রা্ষা- 
সমাজ তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ দেখাইবেন । ব্রাহ্মনমাজ জ্ঞানে, , 
প্রেমে, পুণ্যে জগতের সকল নরনারীকে এক মহাস্থাত্রে বন্ধন 
ঝক্িবার জন্য ইচ্ছুক। জাতীরতাব গণ্তী দিয্লা কেহ পৃথক থাকিতে 
চাঁহিলে, তিনি এই সমাজের প্ররুত সভ্য হইতে পারিবেন না । . 
বিবাহ-প্রণালী--অনেক স্থলেই ব্রাক্মগণ স্বদেশ প্রচ 
“লিত বিবাহ-প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেননা । এ দেশে বহু 
বিধাছ, বাল্যবিবাহ প্রচলিত, ব্রাহ্ম এই প্রথাকে পাপ বলিয়া 
মনে করেন। অপরদিকে বিধবার পুনর্বিবহ সম্বন্ধে ব্রাহ্ম 
প্রতিকূলতাচরণ করিতে পাবেনন।। সুললমানত্রাঙ্গও স্বীন 
প্রাচীন দমাজের প্রথা অবলম্বন করিতে সম্মত নহেন। ই! ভিন্ন 
বিবাহুরিষয়ে নানাস্থানে অতি কুৎসিত নিয়ম নকল প্রাচলিভ 
আছে! মালবারেক্ নার জাতীন্ লোকের মধ্যে বিবাহ- প্রথ। 


্রাঙ্মধর্ম্দের সার্ববভৌমিক ও জাতীয়ভাব। ১৫৩ 


স্পা 


নাই-_সেখানে শ্ষেচ্ছাচার প্রচলিত। নাক়রদিগের মধ্যে ধাহারা 
ব্রাহ্ম হইবেন, তাহারা তাহাদের সেই দেশ-প্রচলিত'পন্বীচার 
ফি অবলম্বন করিবেন ? 

* দায়াধিকার-__দায়াধিকারপ্রথাও নানাদেশে নান! প্রকার 
প্রচলিত আছে । ব্রাঙ্গ যদি শ্বীয় বিচার-শক্তিত্বারা এই মীমাং- 
সায় উপনীত হন যে, তাহার স্বদেশীয় দায়াধিকার ব্যাবস্থা! 
অতি অশান্তিলনক এবং অসম্পূর্ণ তবে কি তাহা পরিত্যাগ 
করিয়া নব মনোনীত কোনও পন্থা অবলম্বন করিবেনন1 ? এ 
দেশের ব্রাঙ্মগণ এখন পর্যন্ত প্রাচীন দায়াধিকার প্রথা পরি- 
ত্যাগ করেন নাই, কিন্ত কি হিন্দু কি সুসলমান সকল সমাজের 
দাপাধিকার প্রথাই যে সর্বাঙ্গ সুন্দর নহে, তাহা অনেকেই 
স্বীকার করিতেছেন । 

মুসলমান সমাঁজের দায়াধিকার প্রথার কুফল অনেকেই 
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কত মুসলমান জমিদার বংশ দাঁয়!- 
ধিকার বিভ্রাটে পড়ি! ধ্বংশ হইয়! যাইতেছে । এই জন্তই 
কত মুঘলমান ধনী অনিচ্ছাসত্বেও জ্যেষ্ঠ ভাত, খুক্ল তাত-ভগিনীকে 
ব্বাহ করেন, এবং এই জন্ত আরও কতরূপ অসছুপায় অৰ- 
লম্বন করিয়া সম্পত্তি রক্ষা করিতে হয়, তাহা স্মরণ করিয়া কোন্‌ 
মুললমানব্রাঙ্মগ সেই দারভাগপ্রথ। অন্থলারে চলিতে ইচ্ছুক 
হইবেন ? 

নায়র জাতীয় লোকের মধ্যে এইরূপ পিশ্ম আছে যে, ভাগি- 
নেয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে। নায়রব্রাক্ছ কখ' 
নও এই মায়তাগে সন্তষ্ট হইবেন না। হিন্দু দারভাগ অনুসারে 
উত্তরাধিক[রক্থত্রে-স্্রীজাতির লম্পত্তিতে কোনই সন্ব নাই। 





5৫8 স্তত্ব-পরিমল | 


স্থল বিশেষে ভ্রীলোক সম্পত্তির রক্ষক হুইতে পারে; কিন্ত 
ইচ্ছাক্রমে দান বিক্রয়ের তাহার অধিকার নাই। ব্রাঙ্গ কি 
কখনও এই রূপ অন্ঠায় দায়াধিকারে সন্তষ্ট থাকিতে পারেন ৯ 

,  গার্বস্থ্যজীবন-__জল-বাযুভেদে--দেশভেদে লোকের 
গার্থস্থাজীবন বিভিন্ন হুইয়াছে। যে বিষয়ে প্রকৃতির হাত 
আছে, কেহই তাহার প্রতিকূলাচরণ করিতে পারে না; 
কিন্ত যেখানে মানুষের হাত, তাহা মানুষ পরিবর্তন কলিজা 


আাপেক্ষাকৃত উতকষ্টন্তর প্রণালী অবলম্বন করিতে পারে। 
হিন্তু ও মুসলমাননমাজ স্ত্রাঞঙ্জাতির প্রতি ধেরূপ ব্যৰহার 


করিয়! থাকেন, ব্রাঙ্গকি তেমনি করিতে পারেন? স্্রীলোক 
জীবন অস্তঃপুরবাসিনী_-কারাবরোধবাসিনী, তাহার শিক্ষান্, 
উন্নপ্তিন্ন কোনই উপার নাই, মুখ ফুটিয়! কথা কহিবারও পথ 
নাই। তাহার! ধন ধান্যের ন্যায় পুরুষবিগের নিকট পদদলিত 
হুইয়া থাকে। হিন্দু বিধবা! নারীর ছুর্দশার কথা ভাবার 
বধিত হয় না। হিন্দু ও মুললমান নারীগণের স্বাধীনভাবে 
কোনও কার্ধ্য করিবার অধিকার নাই। ব্রা্ধ কখনও এইরূপ 
গার্হস্থাজীবন অবলগ্বন করিয়া স্থখী হইতে পারেন না। /যে 
গুছে জ্ীলোক কৃতর্দাদীর ন্যান্ব ব্যবহৃত হুইয়! থাকে; ৭,৮ 
বৎসরের বিধবা কন্যাটা একাদশীর দিন ক্ষুধার ষপণায় অস্থির 
হুইন়্। কাদিতে থাকে, আর তাহার পিতা মাতা ছুইবেলা পরি- 
তোমপুর্ধ্বক ভোজন করেন? বে গৃহে বহু সপস্বিক নারা সর্ববদ। 
সশ্রুবির্দন করে, লেই গারস্থ্যজীবন লা করিবার জনা কোন্‌ 
রান্ধ লালার়িত হইবেন ? ৃ 
'ছনেকের নিকটেই শুনিতে পায় বার, ম্দামাদের জাভীয়- 





্রাঙ্গধর্ট্ের সার্ববনৌমিক ও জাতীয়ভাব। ১৫৫ 


পোষাক রক্ষা করিতে হইবে? আমাদের জাতীয়পোষা ক কি ?' 
্রাঙ্গণ গণ বখন কান্যকুজে ছিলেন, তখন তাহাদের পোষাক 
দ্বিল পাজামা, অঙ্গরাখা! এবং উদ্ভীষ। তাহার! জলময় বগগযেশে 
আসিয়া, এদেশীয় লোকের পোষাক গ্রহণ করিলেন । এখন 
যদ্দি' কেহ কান্যকুজ দেশের পোষাক-_-পুর্ব পুরুষগণের 
গোঁফাক গ্রহণ করেন, তবে কাহারও অষ্টহান্ত করিবার অধি- 
কার আছে কি? 

যখন যুবরাজ প্রিন্স, অব ওয়েলস এদেশে আনিয়াছিলেন, 
তখন বঙ্গীয় সাহিত্যকুলশ্রেষ্ট-ৰক্কিমচন্দ্র-সম্পাদি ত “বঙ্গ দর্শনে*_. 
“কোনও স্েশীয়েলের পত্র” উল্লেখে একটা বিদ্রপাশ্বক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়, তাহার মর্ম এই, যুবরাজের সহিত যে 
সকল পরিষদ আসিয়াছিলেন, তন্যধ্যে এক জন পারিষপ্ 
বিলাতের কোনও সংবাদ পত্রে এ দেশের পোষাক মন্বন্ধে 
লিখিতেছেন,_-”এ দেশের লোকে কেহ'কেহু আমাদের ন্যাক্ 
পৌধাক পরে, কেহ কেহ নগ্ন থাঁকে, কেস কেহ কাহার মত 
পোষাক পরিবে তাহা অন্থুকরণ করিতে না পারিয়া কাপড়গুলি 
ক্বোমরে জড়াইয়া রাবে।” শেষোক্ত শ্রেণীর লোকই ধুতি চাদর 
পরা বাঙ্গালী ! 

বাস্তবিক ধুতি, চাদর প্রকৃত পোষাকের যোগ্য নহে। 
মহাজনের খাতালেখা কিম্বা আফিসের কের়াণীগিরি অথব! 
তাঁষক। ঠেল দিয়া গল্প করা ভিন্ব এই পোষাকে কোনই কঠিন 
শারীরিক কার্ধ্যাদি সম্পাদিত হইতে পারে না। বাতাপেক্স 
মময় ঘরের বাহির হইলে এই পোষাকে লক্ফাও নিবারণ-হয় 
নু । যুদ্ধ,করা ত দুরের কখ।--এ পোষাক পরিয়া: জাহা 





১৫৩ তত্তব-পরিমল। 
লন পপি সি সিল 
পরিচালন, ইঞ্জিনিয়ারের কাজ, জরিপের ক'জ, বনবিভাগের 
কাজ, গভীর বনে প্রবেশ করিস খনি অনুসন্ধান প্রভৃতি কোনও 
কঠিন কাঁধ্যই সম্পার্দিত'হইতে পারে না। কনিষ্ঠ অঙ্কুলীর ঈষৎ 
সংস্পর্শে, কণ্টক লতিকার ঈষৎ আঘাতে যে ধৃতি খানা কোমর 
হইতে খুলিয়! যায়, তাহা লইঙ! কি কোনও গুরুতর কার্ধ্য 
সম্পাদন করা যাইতে পারে? আমাদের এই পরিচ্ছদ-প্রণালী, 
যদি কেহ সংস্কার করিতে চাহেন, তবে জাতীফ়তার দোহাই 
দিয় তাহাকে বিরক্ত করা কি কর্তব্য ? বাস্তবিক এদেশের কি 
স্ত্রীলোক কি পুরুষ, পোঁষাক সম্বন্ধে সকলেরই অভি হীনাবস্থা। 
স্বীলোকেরাও অতি পাতলা! কাপড় পরিয় থাকেন। 
, এ দেশের স্থতিকাগৃহ এবং প্রস্থতির প্রতি ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্রান্ম- 
গণ কি প্রাচীন-প্রথা অবলম্বন করিতে পারেন ? হিদ্দু-সমাজের 
স্ৃতিক! ঘর গুলি যমালয়ন্বরূপ। স্তিকাগৃহ হইতে প্রস্থতি 
যখন বাহির হন, তখন তাঁহার হাড় কখানি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 
এ বিষয়ে জ্বাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া ব্রা্মগণ কি 
সুবিবেচনার কাধ্য করিতেছেন ন|? 
মাতৃণ্ভাষা_মাতৃভাষা! জাতীয়ন্চাবের-_দেশীরভাবের একী 
প্রধান চিহ্ন। মাভৃভীষ! কখনও পরিত্যাজ্য নহে-_মাতৃভাষার 
উন্নতি না হইলে কখনও জাতীয় উন্নতি হয় না--হ্্টলেও 
তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় লা। বর্তমান সময়ে জাপান ভ্রুতগতি 
উদ্নতির পথে গমন করিতেছে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে যদি জাপান- 
স্ডাবা'র উন্নতি সাধিত না হয়, তবে এই উদ্নতি-শ্রোত চির শ্ব- 
হুমা থাকিবে কিন! সনদেহ। শিশু মাভৃ-স্তন পানের সহিত 
যে ভাঁধায় কর্থাবার্তা বলিতে শিখে, যে ভাধীয় ভাতার প্র '. 
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জ্ঞান সঞ্চারিত হর, সেই ভাষার উপরে তাহার মানসিদ্শক্তির 
উন্নতি অবনতি প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করে। এ 

বর্তমান সময়ে ইহা! একটী বিশেষ পরীক্ষিত বিষ থে, মাতৃ- 
ভান্লার শ্রারদ্ধি সাধন না হইলে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কখনও 
হয়ন্ম। এজন্ত নানা দেশের চিন্তাশীল ননস্থিগণ পৃথিবীর নার্না- 
বি ভাষা অধ্যয়ন করিয়া! অনুবাদের দ্বারা মেই সকল ভাষার 
জ্ঞান্রাশি স্বীয় স্বীয় মাতভাধ'য় আনয়ন করিতেছেন । ইযু- 
রোপীয় ভাবা সমূহ পরিপুই হইবার ইহা একটা প্রর্ান কারণ। 

এ দেশে এমন অনেক ইংবাজি-শিক্ষিত এবং সংক্ক ত-শিক্ষিত 
লোক আছেন, যাহারা মাভাষা_-বঙ্গভাবাকে লিঃ চক্ষে 
দর্শন করেন না। টোলের প্গুতগণ অনেকেই বাঙ্গালা লিখিতে 
জানেন না-চেষ্টাও করেন না-বঙ্গভাবা তাহাদের কাছে 
অবজ্ঞার জিনিস। অপর দিকে ণ্যাহারা কাল চামড়ার 
দায়ে পড়িয়া নানা প্রকার সাফাই তালাস করিতেছেন,” 
সেই মকল'ইংরাঁজি-নবিশেরা মাতভাষার সহিত যত দুর পারেন, 
সম্বন্ধ বিনাশ করিতেছেন । তাহারা যেন বাঙ্গালায় কথ! 
বলিতে লঙ্জিত ও সন্,চিত। তাহারা বাঙ্গাল| পুস্তক পাঠ 
করেন না__বাঙ্গালাতে চি পত্রাণিও চেখেন না। এ সম্বন্ে 
ব্রাহ্মদমাজে মহিঘি দেবেন্দ্রমাথের পরিবার সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিতেছেন । 

ছুঃখের বিষয় যে, এই নহোপকারী জাতীসভার দিকে লোকের 
তেমনি দুষ্টি নাই। পআর্ধা আধ্য” বলিনা ধাহারা গোঁরব 
প্রকাশ কারতেছেন, তাহাদের মধ্যেও দেখিতেছি, কেহ কেহ 
শিতার নিকটেও ,ইংরাগ্িতে চিঠ পিথিয়া থাকেন |, যদ্দি বা 

গড 





১৫৮ তত্ব-রিমল। 


দৈবাৎ বাঙ্গালা লেখেন, তবে বুঝা যাগ ন! যে, তিনি বাঙ্গাল 
লিখিয়াছেন, ক বাঙ্গাল! অক্ষরে ইংরাজি লিধিয়াছেন ! 

বঙ্গভাষাঁকে সর্ধ প্রষতে রক্ষা ও ইহার উন্নতিসাধন করিতে 
হইবে। ব্রাহ্গধর্্ম বঙ্গদেশে অভ্যুদিত হইয়াছে, ইহার গ্রন্থাবলী 
এই ভাষায় লিখিত । বিশেষ এই ভাষাকে মহাত্মা রামঙ্গোহন 
স্থষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য সকল দেশীর ব্রাঙ্ধের নিকটেই, বঙ্ষ- 
ভাষা ভক্তির বস্ত'। ত 

বিদেশীয় ভাষার সংস্পর্শ আনিয়। মাতৃভাষগু সংস্কৃত হয় । 
নৃতন নূততন শব্দ, নৃতন নূতন ভাব প্রবিষ্ট হইয়! ক্ষুত্রএক্ষুদ্র 
ভাষাকে শক্কিসম্পন্ন করিয়! তুলে । পাখিভাঘ।, হিন্দি ভাষার 
সহিত মিলিত হইয়া উর্দ,ভাষাকে স্থষ্টি করিয়াছে । এই) উর্দ, 
ভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিত্ক্ত হইলেও হিন্দুস্থানের ক্ষতি হয় 
না। তৎস্থলে বঙ্গভাষাকে যদি পঞ্চিমাঞ্চলবাপিগণ গ্রহণ করেন, 
তবে ভারতের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে । কিন্তু মূল ভাঁষা _ 
মাতৃভাষা কখনও পরিত্যক্ত হওয়া! বাঞ্চনীয় নহে। রেওয়ার 
নৃতনরাজা, সম্প্রতি গদিতে বসিয়াই উর্দ,ভাষ। স্থলে হিন্দি প্রচ- 
লিত করিয়াছেন। 








প্রচার-_-এখন প্রচাঁর সম্বন্ধে ছুই একটা কথা বিয়া 
প্রস্তাবের উপসংহার কবিব। কেহ কেহ বলিয়া! থাঁকেন, 
“সম্পূর্ণ জাতীয়ভাবে ত্রাহ্মধন্্ প্রচার করিতে হইবে ।” “জাতীয় 
ভাবে প্রচার কবিতে হইবে,” ইহার অর্থ বড়ই ছুরূহ। আমি 
ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমার জাতীরভাব ত এই 
যে, জাতিভের্ধ রক্ষা করিয়া চলা, বিগ্রহ সেবা করা, কৃষ্ণ 
বিস্কুকে.মানা, বেদকে অন্রাস্ত বলিয় স্বকার ক্র? হরণ 
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প্রচাঞ্জে ইহার কোনটাই গৃহীত হইতে পারে না8)২আর 
একটা দৈহিক জাতীক্নভাব আছে, তাহা! এই )--শিখ| রাখা, 
চটি পরা, মাল! ও তিলক ধারন করা। অন্য প্রকার মূর্তি 
এইু__রিক্তপদ্দ হওয়া, গৈরিকবদন পর! ব! সৈরিক আনবানন। 
গড দেওয়া। ইহার কোনটাই প্রচারের পন্থা! নহে। শিখা 
ভ্িলকের সহিত যেমন হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ আছে, গৈরিকের 
সহিষ্িও তেমনি যোগ রহিয়াছে । শিখা, তিলক ত ব্রান্ম ধারণ 
করিতে পারিবেনই না। গৃহস্থরদ্ধ গৈরিক পরিখন করিতে ও 
পাঁরেন না। হিন্দুশাস্ত্রে আছে, যিনি ব্রন্গর্ধ্য ব্রতপরায়ণ-_ 
কেবল তিনিই গৈরিকধন্ত্র পরিধান করিবার অধিকারী। 
গৃহীব্রাঙ্গ_-বিবাহিতব্রাহ্ম যদি গৈরিক অবলম্বন করেন, 
তবে কি তিনি নিজের ব্যবহারন্বারা সকলকে ভূন বুৰাই- 
বেন না? 

আজ কাল এদেশে গৈরিকামুরাগের মাত্র! কিছু বাড়িরাছে। 
ধর্মপ্রচার করিতে হইবে, গৈরিক চাই) রেলে নানাস্থানে বেড়।- 
ইতে হুইৰে, গৈরিক দ্বরকার; রাজনীতি প্রচার করিতে হইবে 
_কদে,সের টাক! আদ্বায় করিতে হইবে,গৈরিক চাই; ফিকির 
চাদ ফকিরের গান গাইতে হইবে, গৈরিকে স্ুসঞ্জিত হওয়া! 
প্রয়োজন; এমনকি খীষ্ঠানগণ ধর্ম প্রচার করিবেন, তাহাঁও 
গৈরিকবেশে ! এইরূপে বালক, বৃদ্ধ, যুব অনেকেই গৈরিক- 
হুজুগে মাতিয়াছে। এখন হুইতে ইহার প্রতীকার আরস্ত না 
হুইলে- সম্ভবতঃ-_-“সব. লাল হো যায়গ1।” 

জাতীয়ভাবে গ্রচাবের অর্থ জাতীয়ভাষায় প্রচার, ইহ। ভিন্ন 
ব্রাঙ্মশান্্রে জাতীয়ভাবের কোনও অর্থ নাই। যে সরুল দৃষ্টান্ত 
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প্রদর্শন ক্লরিলে শ্রোতৃমগ্ডলী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এরূপ 
ষ্টাস্তঘবারা অতি সরলভাবে ত্রাহ্ষধর্মের লত্য সমূহ বিবৃত 
করিতে হইবে। 

প্রচার দ্বিবিধ। প্রথম জীবনদ্বার! প্রচার, দ্বিতীয় তত্ববিষ্ব্য। 
(খিওলজি) প্রচার। “জীবনে জীবন গড়ে” ইহ! একটা গুরা- 
তন কথা । একজন প্রকৃত ধার্মিকের সংস্পশে আসিয়া! দশনী 
পাপাস্সা হ্বর্গের পথে গন করে, ইহাই উৎকৃষ্ট প্রচার এবং 
এইক্সপে ধাঁহারা প্রচার করিগ্নাছেন, তাহাবাই শেষ্ঠ প্রচারক । 
শাক্যসিংহ, যীশু, মহম্মদ, এই শ্রেণীর প্রচারক । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রচারক-_--বববিদ্যাপ্রচারক, তীহার! ধর্্ের 
তত্ব--জ্ঞানের কথা _বিজ্ঞানের কথা! গ্রচার করেন। সক্রেটিস্‌, 
শঙ্কবাচার্ধ্য এই শ্রেণীর প্রচারক । ব্রাহ্ম প্রচারকের মধ্যে এই 
দ্বিবিধ গুণই থাক বাঞ্চনীয়। মত প্রচারের জন্য বন্তুতা__ 
কথকতা আলাপ ইত্যাদি এবং স্কুল কলেজ হ্থাপনদ্বারা শিক্ষা 
দান; জীবনদ্বার! প্রচারের জনা মণ্ডলী গঠন--আশ্রম স্থাপন-- 
একস্থানে দীর্ঘকাল বাস ইত্যাদি উপায় অবলম্বনীয়। 

* কেহ কেহ বলেন, “ঘন যে দেশে প্রচার করিতে যাইবে, 
সেই দেশীয় শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিতে হইবে* 
ইহাতে দোষ গুণ ছুইই আছে। দেশীরশান্ত্র অবলঙ্ন করিয়! 
উপদেশ দিলে লোকে অতি নহজে সত্য গ্রহ্ণ করিতে পারে; 
দোষ এই ষে, এরন্ধপ হইলে সার্বভৌমি কত্রাক্মধর্মা প্রচান্ধিত 
হইবে না। লোকে বিদেশীয় সাধুদিগের প্রতি তক্তি এবং 
বিদেশীয় শান্ত্রনিহিত সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে শিক্ষা! 
করিবেন) এইরূপ প্রচার করিলে অপরদিকে অত্যন্ত অনি- 
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ইও হয়। “তাহা এই ; মনে করুন, কোনও প্রচারক, ত্রাক্মণ 
প্ডিতপ্রধান স্থানে প্রচার করিতে গিয়া ভাঁরতীক্শান্্র অব- 
লঙ্বনে ব্রাহ্মধর্ প্রচার করিতে লাগিলেন। শান্তরীহ় প্রমাণদ্থারা 
জাঁতিভেদ, সাকারোপাসনার প্রতিবাদ করিলেন। বক্তৃতার 
পরে শ্রোতৃমগ্লীর মধ্য হইতে অভিজ্ঞ লোকের। উঠির়! বলি- 
লেন, “হা! আপনি যাহা! বপিলেন, তাহাও সত্য, অপর দিকে 
সাকীরোপাসনা জাতিভেদও সত্য । শাস্ত্রে ছুই পন্থাই আছে । 
কিন্ত প্রথম পথ অর্থাৎ সাকার অবলম্বন না করিলে কেহ নিরা- 
কারে যাইতে পারে না।” তৎপর-ছুর্বল, সবল অধিকার- 
ভেদের কথা উঠিল, চিরপ্রচলিত ভারতীয় অট্তবাঁদ আসিয়! 
দণ্ডায়মান হইল। হিন্ুশাস্ত্রের বিচার চলিল-বিচারে যাহা 
হয়, তাহাই হইল। হিন্দুপক্ষ স্বীয় স্বীয় মত সমর্থন করিয়া 
ঘরে গেলেন। 

দেশীয়শাসন্ত্র অবলম্বন করিয়া প্রচার করিলে পূর্ণ ব্রাহ্গধর্শ 
প্রচারিত হুইবে না। ইহার উদার সার্কাজনিকভাঁষ লোকে 
গ্রহণ করিতে পারিষে না। প্রচারও হইবে না_-বেদ বেদান্তের 
দোহাই দির প্রচার করিলে, কেহই উপবীত ত্যাগ করিবে না, 
অদবর্ণ বিবাহ করিবে না। এইক্পে প্রচারের আশ! নাই; 
আনিসমাজ জাতীয়ভাবেই প্রচার করেন; কিন্ত তাঁহার! 
লোকের হ্ৃদর পরিবর্তন করিতে পারিতেছেন কি? আলল 
কথা! এই, মৃতশান্ত্--গ্রস্থরাশি কখন জীবস্ত ধর্থপ্রচ।য়ের উপান্ন 
হইতে পারে না। . 

বর্তমাজ সময়ে এদেশে জাতীরভ।বের, হিন্দুধর্শের বৈজ্ঞা-. 
দিব, ব্যাখ্যা ,আরম্ত হইক্সাছে। কিন্ত, চিন্তাশীল দেশীদগণ 
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ইতিমধ্যেই ইহার অপকারিতা অনুভব করিতেছেন। এক 
জন হিন্দুলেখক এ সম্বন্ধে. কি বলিতেছেন, শুমুন ;--““হিন্দুধর্শে 
যে আমরা স্ব-মন্তিষ্ক-কলিত নূতন ব্যাখ্যা দিতে আরম খয়ি- 
যাছি, তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ ঘে, আমরা বিশ্বীটী হারাইয়াছি। 
ইঘুর্োপেও, বিজ্ঞানকর্তৃক নির্দিয়ূপে আক্রান্ত হইয়া গরষটীরধর্্ 
যাঁজকগণ বাইবেলের এইরূপই নূতন অর্থ বাহির করিতেছেন । 
তাহীতে প্রতৃত পাত্ডিত্য, আশ্চর্য ধীশক্তি এবং গভীর গবেধণ! 
দর্শিত হইতেছে সত্য; কিন্তু তাহ! সে লুপ্ত বিশ্বাম পুনকগ্ধার 
করিতে পারে না। ধর্মের প্রকৃত বিশ্বাস, উৎসের ন্যায়, ্বতঃই 
মাটি খুঁড়িয়! উঠে, শ্বতঃই প্রবাহিত হয় ; তাহাকে মাটি খুড়িযা 
তুলিতে হয় না। যখন চেষ্ট। করিয়া টানি আনি বা খর! 
রাখিতে হয়, তখন আর আদল বিশ্বাস নাই। * * বখন ধর্দের 
এই অবস্থা, তখন সেটি তাহার অস্তিমকাল। বিশ্বাস ঘদি ন 
হারাইয়া থাকি_-তবে এ সব ব্যাখ্যা, এ সব যুক্তি, এ দব 
তর্ক কেন?” এই লেখক ঠিক অবস্থা চিত্রিত করিয়াছেন । 





পাপা ২৪০৮০লটিিশাশি 





বিজ্ঞাপন । 


শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল-প্রণীত নিম্মলিখিত পুস্তক 
সমূহ কলিকাতা ২২০/৬ কর্ণওয়ালিস্ঠ্রীট সাধনাশ্রমে, 
এবং ২১১ নং: কর্ণওয়ালিস্ত্রীট, সাধারণ ত্রাঙ্ষসমাজে 
পাওয়া যায়। 
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চরিত-মুক্তাবলী *্* **ত ৯৯৯ 5 
চ্বরত-কুন্থমষালা *** শি উর 
তৃত্ব-পরিমল 5৮, ৪১৪ ১০0৭ 


